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T1 স্তোত্ৰ শ্বীঅরবিন্দ এ ৫ 


থাষি বিশ্বামিত্রের afaa শূানলিনীকাস্ত গুপ্ত Sie ৭ 
মায়ের আলাপ °° sss ১১ 
সাবিত্রী ( রাডার যোগ-কথা ) অনিৰ্বাণ টন ১৯ 
af qana অশ্রিসূক্ত গৌরী ধৰ্মপাল see ২৬ 
রোদের সংবাদ ( কবিতা ) Wray মাইতি aoe ৪২ 
জাত-শতুবরব ( কবিতা ) গৌরী ধৰ্মপাল ae ৪৩ 
ma ( কবিতা ) পৃণে ন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ... ৪৪ 
তপস্যা ( কবিতা ) দেববানী ane ৪৫ 
মায়ের লেখা-_মায়ের কথা! অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৬ 
সে-যুগের কথা । ৷ ৰ অমৃত ied ৫০ 
চি ‘বত্তিকা’র নিয়মাবলী 


২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্ৰিল, ১৫ই অগাস্ট এবং rset নভেম্বর প্রকাশিত হয় । বাঘিক 
om ৫ টাকা ৷ বতসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায় । চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় 
আপিসে কিংবা কলিকাতা শাবার ঠিকানায় প্রেরিতব; । নৃতন বৎসরের চাদা যথাসময়ে 
gn না দিলে tam ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়। 


P EA dh en 


প্রতি fh ১০০০০ বাঘিক ৩০০০০ 
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা ৬০০০ i 200°00 
ভিতরের মলাট ১৫০০০ @20°00 
বাহিরের মলাট ২০০০০ j ৬০০০০ 
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মাত: art: তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না. শৃদ্ধা ভক্তি প্রেমের 
ভোরে বাধিয়া রাখিব । এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও 1 





হ্গ|-স্তোত্ৰ 
অরবিন্দ 


মাত: দূর্গে ! সিংহবাহিনি সব্বশক্তিদারিনি ars: শিবপ্রিয়ে ! তোমার tess tars 
আমর) বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, __শুন, মাতঃ, 
উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও II 


মাতঃ est ! যুগে যুগে এ মানবশরীরে অবতীণ” হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কাৰ্য্য 
করিয়া তোমার আনন্দবামে ফিরিয়া যাই । এইবারও ভ্রনিময়া তোমারই কার্যে ব্রতী 
আমর), OA, মাতঃ, উর বঙদেশে, সহায় হাও ॥। 


মাত: দূগে! সিংহবাহিনি, ব্রিশ্ুলধারিনি, বর্শাআবৃত-সুন্দর-শরীরে, ate: জয়- 
দায়িনি ! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলমরী মৃতি দেখিতে উৎসুক | 
শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও |: 


ars: দূগে ! বলদায়িনি, প্ৰেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিনি ভীমে, সৌম্য- 
- রৌদ্র-রূপিনি ! জীবন-সংগ্ৰামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, 
প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উন্যম, দাও মাতঃ, হৃদয়ে বৃদ্ধিতে দেবের চরিত্র, 
দেবের জ্ঞান | 


ats: দূগে ! জগতশ্েষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় fofa aega ছিল । তুমি, ats: 
গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বীয় শরীরের তিমিরবিনাশী আভায় 
উষার প্রকাশ হইল । আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর ।। 


মাত: দূগে ! শ্যামল! সৰ্ব্বসৌন্দৰ্য্য-অলঙ্কুতা জ্ঞান-প্রেষ-শক্তির আধার বঙ্গভূষি তোমার 
বিভূতি, এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন কর্সিতেছিল । আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের 
ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গলননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ Te 


মাত: দূগে ! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যোর 
মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই । বিনাশ কর ক্ষদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥। 


মাতঃ দূগে” ! কালিরূপিণি নৃমুওমালিনি দিগম্বরি কপাণপাণি দেবি অস্ুরবিনাশিনি ! 
ক্রুরনিনাদে অন্তঃস্থ বিপু বিনাশ কর | একটিও যেন আমাদের ভিতরে ভীবিত না থাকে, 
বিষল নিৰ্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, ates, প্রকাশ হও ।। 


*শিঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা 


মাতঃ দূগেঁ ! স্বার্থে ভয়ে ক্ষদ্রাশয়তায় মিয়মান ভারত i আমাদের মহৎ কর, TIS- 
প্ৰয়াসী কর, উদারচেতা কর, সতাসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী নিশ্চেষ্ট অলস ভয়ভীত 
যেন না হই II 


মাত: দূগেঁ! যোগশাক্তি বিস্তার কর । তোমার প্রিয় আর্যয-সস্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, 
cartes, ভক্তি-শৃদ্ধা, তপস্যা, TASI, সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে 
বিরতরণ কর । মানব সহায়ে দূগতিনাশিনি জগদদম্বে, প্রকাশ হও 11 


মাত: দূগে! অন্তরস্থ feat সংহার করিয়া বাহিরের ব'বা-বিঘু TA কর। বল- 
শালী পরাক্রমী উন্মতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উৰ্ব্বর ক্ষেত্রে, গগনসহচর- 
প্রব্বততলে, পৃতসলিলা নদীতীরে একতায় প্রেমে, সত্যে, শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্ৰমে 
জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও ।। 

মাত: দগে”! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর । যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী 
তরবারী তব, অভ্ঞান-বিনাশী প্রদীপ তব আমর! হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূৰ্ণ 
কর। WHT হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হসন্ত্ৰী হইয়া তরবারী wats, ভ্ঞানদীপ্তি প্রদায়িনী হইয়া 


প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও Il 


মাতঃ দূগে ! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে 
বাধিয়া রাখিব । এস ates, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও 11 


বীরমাগপ্রদশিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না । আমাদের অখিল জীবন 
অনবচিছন্র atten, আমাদের সব্র্বকার্ধয অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাবত 
হউক, এই প্রাথণনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও 1 


খষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র 
( FT ) 
ঞ্ীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


৩য় মণ্ডল--২২শ সুক্ত 
অয়ং on অগ্িৰ্যস্নমিস্তসোমবিন্দৰ: সুতং দৰে জঠরে বাবশানঃ | 
সহম্ৰিণং বাজমত্যং ন সপ্ডিং সসবাস্থ্‌ সৃ্ত_স্তয়সে জাতবেদঃ I> ৷৷ 
অয়ম-_ এই 





জাতবেদত_ জন্মভ্ঞান 
এই হল সেই অগ্নি যার মধ্যে ইন্দ্রদেবতা MPS সোষরস কামনা ক'রে আপন Sera 
ধারণ করেছেন ; তুষি সহপ্রধা পরিপৃণতাকে জয় করে এনেছ বেগবান তুরঙ্গের মত। 
হে জাতবেদ, আমাদের স্তুতি চলেছে তোমার দিকে 11১11 


২। ay যত্তে দিবি বচঃ পৃথিব্যাং যদোষবীষৃপৃস্বা wera ৷ 
যেনাস্তরিক্ষবূর্বাততম্ব ত্বেষঃ স ভানুরণণঁবেো। নৃচক্ষাঃ MRI 
অগ্েোে-__হে অগ্নি 
যৎ-_-যাঅ 
তে তোমার 


নৃচক্ষা:_ দেবদৃইময় 
হে aly, যে দীপ্তি তোলার দূযলোকে ভূলোকে, যা ওষধীর মধ্যে, জলধারার মধ্যে, 


যে wey, তারই সহায়ে তুমি অস্তরিক্ষকে বিপুল প্রসারিত করেছ, তা যেন প্রোক্কুজল 
জ্যোতির সাগর, দেবদৃষ্ট তার ৷৷২ ৷৷ 


৩। Sey দিবো অণণচছা জিগাস্যচছা দেবী! উচিষে faan যে। 
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদূপতি আপঃ11৩।। 
অগ্রে হে অগ্নি 
দিব:- স্বগে a, দ্যলোকের 
অণণ্য__ সাগর 
অচছ__অভিযুখে 
জিগাসি-__চলছে 
দেবান_ দেবতাদের 
উচিষে___কথা বল 
বিব্যা: জ্ঞানাধিকারী, বিবিধ স্তরের অধিবাসী 
যে- বারা 
যা- যারা 
ব্লোচনে- জ্যোতির্যয়লোকে 
পরস্তাৎ __-উত্রে পরম Bee 
সূর্যস্য__সূর্যের 
যা: স্যারা 


থাষি বিশ্বামিত্রের অগি্িষন্ত 


অবস্তাৎ নীচে, Frasca 
উপঁতিষ্স্তে-_অবস্থান করে 
gtt:  জলবার। 


হে অগ্নি, দ্যলোক-সাগরের অভিমুখে তুমি চলেছ, তুমি বাক্যালাপ কর জ্ঞানাৰিপতি 
দেবতাদর সঙ্গে, তুমি চলেছ সেই জলবারার দিকে যারা Dref ও-পারে অবস্থান করে সূর্যের 


জ্যোতির্ময় লোকে, আর যারা রয়েছে Frasca স্তরেও Ill 


৪ ৷ পুরীষ্যাসো অগুয়ঃ প্রাবণেভি: সজোঘষসত | 
SS যজ্ঞমদ্রহোহনমীবা ইষো মহী: 11811 
প্রীষ্যাস:___জলস্থিত 
অগ্রয়ঃ _অগিসব 
প্রাবণেভিঃ__যারা প্রবহমান, নিম়াভিমুখী 
স-জোষসঃ:- যুক্ত হয়ে 


ইং প্রেরণা, প্রবেগ, Sach, ayn 


জলনিবাসী অশগ্নিধার৷ সব নিয়াভিমুবী জলধারার সঙ্গে এক হয়ে যজ্ঞকে যেন গ্রহণ 


করে, মহান প্রেরণা-শক্তি তারা, অক্ষয় তারা, নীরোগ তারা 118 11 


৫ | Torey পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাব। 
স্যানুঃ স্নুস্তনয়ো বিজাবাগ্রে সা তে ASS ত্বস্মে 1৫ 1 
ইড়াহ্__দৃষ্টিষয় বাক্‌ 
অগ্রে- হে অগ্নি 
পুরুদংসয-_-বহুল' কর্মময় 
সনিম-_ বিজয় 
গো: জ্যোতির 
শশ্বৎতময্র- পরম চিরস্তন 
হবমানায়__আহতিকার বা আহ্বাতার জন্য 
সাব সাধন কর, অর্জন কর 
স্যাৎ-_হয় যেন 








TS— আমাদের 
সূনুঃ- পুর 


তনয়ঃ-__আত্মজ 


শীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক৷ 


বিজ্রাবা_ সর্বব্রজাত 

অগ্রে-_-হে অগ্নি 

সা-__ সেই 

CS— Cota 

সুমতিঃ-_সত্যচিস্তা 

ভূতু_=ষ্ট হয় যেন 

অস্মে--আমাদের মধ্যে 

হে অগ্নি, আমরা আহ্বান করি তোমাকে, আমাদের জন্য নিয়ে এস চক্ষুপ্মান বাক্‌ 

আর সেই চিরস্তনী আলোকবিজয়ী বহুমূখী কৰ্মধারা ; হে অগ্নি, আমাদের আপন আস্মজ 
পত্ৰ হয় যেন, আমাদের মধ্যে স্ষ্ট হয় যেন তোমারই সত্য মতি sic 


১০ 


মায়ের আলাপ 


৬ এপ্রিল, ১৯৫৫ 
(Les Bases du Yoga, pp. 129-154, ed. Ashram) 


প্রশ ক্রয়েডের মন:গমীক্ষণ কি বস্তু ? 

rn আঃ! বাছাধন, ও হল এমন একটি বস্তু যার চল ছিল এই শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে, ভীষণ ভাবে চল ছিল...না, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সমরটাতে | 

( মা পবিত্রর দিকে তাকিয়ে ), পবিত্ৰ, বলতে পার কোন্‌ সময়ে ওটার চল ছিল? 
( পবিত্র : এই শতাব্দীর গোড়ায় ) 


“rn হ্যা ঠিকই, এই শতাব্দীর গোড়াতেই । 

ওই বিষয়েই শ্বীঅরবিন্প বলেছেন, ওটা বিপদছনক, অপ্রয়োজনীয়, অঙ্ততাপূণ 
একেবারে অগভীর । আর এই বস্তরই তখন চল ছিল, যেহেতু লোকেরা এই সব জিনিসই 
পছন্দ করে । তার কারণ, তাদের প্রকৃতিতে নোংরা অপরিকার যা কিছু আছে, সে সবের 
সঙ্গেই এগুলোর খুব মিল আছে । ক্রানো বোধহয়, ছোট বাঢচচারা কি ভাবে কাদা মেখে 
খেলা করতে ভালবাসে ! এও ঠিক তাই, বয়স্বরা যে এর চেয়ে কিছু ভাল. তা WAI এই 
হল ব্যাপার । 


প্রশ শ্িগ্রচৈতন্যময় সত্তা", মানে কি? 

“fin ওটাই ত হল, যা তিনি বলেছেন, যেটা রয়েছে পিছনে । আমার যনে হয়, 
ওটাকে বলা যেতে পারে TR দেহ, সৃহ্ম্প্রাণ, সৃহ্ষ্মমন । যেটা অভিব্যক্ত, যা প্রকাশরপ 
পেয়েছে তার পিছনে যেটা রয়েছে ও হল তাই । কল্পনা করতে পার, যেটা অভিব্যক্ত, 
সেটা যেন ASD) প্রলেপ বা কঠিন আবরণ, যেন গাছের বাকলের মতন, সেটাই আমরা 
দেখতে পাই, সেটার সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ হয় । কিন্ত সেই অন্য একটা কিছুকে 
এ ঢেকে রাখে, অথবা সেই অন্য একটা কিছু, যা আরও WAY, তারই বাহ্য অবলম্বন এটা ৷ 

কেউ যখন T দেখে তখন প্রায়ই সে তার এই “যগ্চৈতন্যময়'' সত্তার মধ্যে চলে 
যায়। জিনিসগুলো সেখানে প্রায় একই রকমের, কিন্ত হুবহু এক নয়, খুবই সাদৃশ্য আছে 
বটে কিন্ত তব্‌ তফাৎ আছে, আর প্রায়ই তা খুব বড় রকমের ৷ স্বপ্নে বোধহয়, যেন একটা 
খুব বিশাল কিছুর মধ্যে মানুষ প্রবেশ করছে । যেমন বর, তার বোধহয় সে যেন ঢের বেশী 
করে কাজ করতে পারে, সে ঢের বেশী জানে, যেন তখন সে এমন একটা শক্তি এবং AAW 
লাভ করে যেটা সাধারণ চেতনার অবস্থায় থাকে না । f দেখতে দেখতে মানুষের ধারণা 
হয়, সে জাগ্রত অবস্থায় যা জানে তার চেয়ে ঢের বেশী কিছু স্বপ্নের মব্যে জানে ।- তাই না ? 
তোমার তেমনটা বোধ হয়না ? এ রকম স্বপ্ন তুমি দেখ না---স্বপ্র দেখতে দেখতে অনেক, 
কিছু কানতে পারছ, অনেক কিছুর গোপন কারণ বঝতে পারছ, যেমন, কোন একটা আন্দো- 
লনের পিছনে কি আছে...এই রকম সব, ধারণা হয় যেন এসবই তুষি জান । ধর CAAA, 
কেউ যখন কাউকে BY দেখে, তখন সে বেশ ভাল করে জানতে পারে, লোকটা কি ভাবছে 


১১ 


শ্ীঅরবিন্দ afta afer 


সে কি ofa প্রভৃতি সব কিছু, যে গুলো জাগ্রত অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় জানা 
যায় না। এগুলো সম্ভব হয় যখন মানুষ মগ্রচৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রায়ই মগ্ন- 
চৈতন্যের যব্যে মানুষের স্বপ্ন দশন হয়। 


প্রশ বগ্ুচৈতন্যের সঙ্গে fe চেত্যপুরুষের কোন সংযোগ আছে? 

শ্বানা সরাসরি নেই ৷ বাইরের সংযোগ যতটা আছে তার চেয়ে বেশী সরাসরি 
নেই । যদি বাহ্যত, তোমার সাধারণ চেতনাতে চৈত্যপুরুষের সঙ্গে একটা সংযোগ থাকে, 
তাহলে মগ্রুচৈতন্যেরও চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযোগ থাকবে, বরং অন্যভাবে এটাকে বলা 
বার, যদি মগ্রচৈতন্যের ACH চৈতাপুরুষের একটা সংযোগ বাকে, তাহলে সেটা তোমাকে 
চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে । কিন্ত এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, 
এবং সর্বদাই যে হবে, তা-ও নয় । সেটা নির্ভর করে তোমার সত্তা কতখানি বিকাশ লাভ 
করেছে তার উপর 1 মগ্রচৈতন্য যে বিশেষ করে আরও বেশী আলোকময়, আরও বেশী 
সাম্য-অবস্থাপন্ু, তা নয় । ওটা ঢের বেশী সূক্ষ্ম ব্যাপার, আমাদের বাহ্য চেতনার চেয়ে ঢের 
কম অগভীর । আমাদের বাহযচেতনা এতই ভাসাভাসা যে তার কোন গভীরতা নেই, ATA 
আমাদের বাহা বোবশক্তির কোন গভীরতা নেই, আমাদের Bharat অন্ভৃতিগুলোর 
কোন গভীরতা নেই, ও সবই হল অত্যন্ত ভাসাভাসা, অগভীর ৷ মগ্রচৈতন্যের মধ্যে 
সেটা ঢের বেশী ad”, কিন্ত তাই বলে তা যে আরও সত্য তা নয়। 


প্রশ্ন : তাহলে ওটা সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কেন? 

শীলা তার কারণ, ওটা ভিতরের জিনিস । বাইরেটার ওই হল অবলম্বন, বাইরেটা 
হল 'ওরই একট! প্রতিক্ল'প মাত্ৰ । যেমন বললাম, কেউ যখন স্বপ্রের মধ্যে চলে বায়, তখন 
সেখানে অনেক কিছু জানতে পারে, যা সে বাহ্যচেতনাতে জানত না, অনেক কিছু করতে 
পারে, অনেক কিছুর সঙ্গে তার সংযোগ হর, যেগুলো তার জাগ্রত চেতনাতে সে জানে না, 
কারণ বাহ্য চেতনা বড়ই অগভীর | 

এ যেন কোন কিছুর ভিতর দিকটা । বাইরেটা হল তারই প্রকাশরূপ, যদিও সে 
প্রকাশরুপট। সম্পূর্ণ বাইরেরই । তাই স্বভাবতই দূটোকে একই রকম মনে হর ৷ যদিও 
সেটা বাহ্য সাদৃশ্যের চেরে ও বেশী, বাহ্যত আমর! যেটা দেখি তার সঙ্গে ভিতরকার একটা 
একত্ব আছে । আমর! বাহ্য রূপটা দেবি, তাই না, বাহ্য প্রকাশরূপটা । এখন এই প্রকাশ- 
ক্কপের অবশ্যই একটা অনুরূপ সাদৃশ্য আছে, সাদৃশোযর চেয়েও বেশী-__ভিতরে যেটা রয়েছে 
তার সঙ্গে একটা অভিন্ন একতা রয়েছে । তাই বদি কারুর বাইরের চেহারাটা দেখে আমর! 
যনে করি যে তার চেত্যপুরুষ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহলে এষনটা কখনই হতে পারে না 
যে ভিতরের দিকে ও সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন । হয়ত ভিতরের দিকে সে চৈত্যপুরুঘের 
খুব সন্নিকট হতে পারে, কিন্ত চৈত্যপুরুষের সম্বন্ধে তার কোন চেতনা থাকতেই পারে না, 
যদি ন তার প্রাতিফলনটা বাইরে প্রকাশ পার ॥ কাজে কাজেই সেট যদি বাইরে প্রতি- 
ফলিত না হয় তাহলে তার মানেই হল ভিতরে তা এখনও স্থপ্রতিষ্টিত হয় নি। 

বুঝলে ? না, বোঝনি | 


১২ 


মায়ের আলাপ 


প্রশ্ব খুব ভালো করে নয়। 
শ্ীমা তাহলে কি করা যায়? বেশ, এ সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ব কর, হয়ত তাহলে 
বুঝতে পারবে | 


পরশ মগ্রচৈতন্যমযর আমি" fe একই জিনিস? 

“rn শোন, বাছাবন, এই ধরনের সব প্রশ্ব যদি আমাকে করতে alas কর, তাহলে 
তোমার পিছনে যে ব্যক্তিটি বসে রয়েছে ( নলিনী ) তাকে লিভ্ঞাস। করতে হবে, কারণ ওসব 
জিনিস আমি ভুলে যাই। 

কোথায় “ষগ্রচৈতন্যমর আমি" 'র কথা লেখা আছে? 


spy 'ঙগ্রচৈতন্যময় আমি পিছনে অবস্থান করছে এবং সমগ্র বাহ্য মানুষটাকে 
সেই ধরে রেখেছে 1” 

শ্বীমা এই কথাই ত আমি এই মাত্র তোমাকে বললাম ৷ ঠিক এই কথাই ৷ কি 
ভাবে বুঝিয়ে বলা যায়? 

( মা অনেকক্ষণ নীরব রইলেন, তারপরে বললেন ) 

এটা বোধহয়, বলছি, “বোধহয়”'এই রকম একটা কিছু ধর, একটা ফল! তুষি 
ফলটাকে দেখতে পাও, তার বাইরের গড়নটা দেখতে একরকমের, রংটাও এক বিশেষ 
রকমের, ফলটা বিশেষ একভাবে তোমার চোবে বরা দেয় । কিন্ত তার আস্বাদনটা কি 
রকম, তা তুষি জানতে পারছ না, যতক্ষণ না তুমি সেটাকে চেখে দেখছ, অথাৎ যতক্ষণ 
না তুমি তার ভিতরে প্রবেশ করছ । এ ব্যাপারটাও প্রায় সেই রকমের. কিছুটা সাদৃশ্য 
আছে এর সঙ্গে | 

অথবা ধর, একটা ঘড়ির fours যেমন---মনে রেখো, এসব যা বলছি তা কেবল আমার 
বক্তব্যটাকে তোমাদের কাছে বোধগম্য করবার চেষ্টা মাত্ৰ, ঠিক এই রকলটাই নয়, তুমি যখন 
একটা ঘড়ি দেখ, তৰন ঘড়ির সামনেটা, তার ডায়ালটা, দেখতে পাও, দেখ তার কাটাগুলে। 
ঘুরছে | কিন্ত যদি ঘড়ির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে ওটাকে খুলে ফেলতে হবে 
এবং ভিতরকার কলকব্জাগুলো কি ভাবে ste করছে তা লক্ষ্য করতে হবে। 

খানিকটা এই রকমই- তুমি শুধু কাজের ফলটাই লক্ষ করে থাক, কিন্ত পিছনে 
একটা কারণ আছে । এটাও অনেকটা সেই রকম | 

এই জগতটাকে আমরা যে ভাবে দেখি, আর আমাদের যে বাহ্য চেতনা, এ হল পিছনে 
কিছু একটা রয়েছে বারই ফলস্বরূপ । আর সেই পিছনের বস্তরই নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন 
ষগ্নচৈতন্য । আর সেটাও, তিনি বলছেন, ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, নিচের অবচেতনার 
আবেগ উত্তেজনা গুলোর দ্বারা আর উত্তরের সৰ্বোত্তম চেতনার দ্বারা । সেগুলো যেন ওইখানে 
এসে জমা হয় এবং একবার জমা হয়ে সুগঠিত হলে, তখন সাধারণ বাহ্যচেতনাতে ফুটে 
ওঠে । 

এটাকে বুঝতে পারার সব চেয়ে ভাল উপায় হল, সেইখানে চলে যাওয়া, একবার 
সেখানে যেতে পারলে তখন বুঝতে পারবে ওটা কি বস্ত। আর তা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার 
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নয়, কারণ স্বপ্নে মানুষ অনবরতই সেখানে গিয়ে থাকে, অতি সহজেই যায়, তার জন্যে কোন 
চেষ্টা চরিত্র করতে হয় না | 


প্রশ কেমন করে বুঝতে পারা যাবে যে, সেখানে গিয়ে cA cafe ? 

শ্ৰামা যদি মনে রাখতে পার তাহলেই বুঝতে পারবে। স্বপ্রের মাঝে কিছু দেখার 
এক রকমের ছাপ পড়ে, সেটার সঙ্গে বাহাযজগতে দেখার যে ছাপ, তার তফাৎটা যদি মনে 
রাখতে পার, ধর, স্বপ্নে দেখে একটা ধারণা হল বা একটা ছাপ পড়ল, কিন্ত তারপর যেই 
বাহযচেতনায় ফিরে এলে, অমনি বেন একটা সংযোগসূত্র কেটে গেল, কারণ এখানকার 
ছাপটা অন্যরকমের, এমনকি ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে আগে বে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেটা পর্যন্ত 
আলাদা । এখন এই গুলে! বদি মনে করতে পার, তাহলেই বুঝতে পারবে । এ ব্যাপারে 
যদি অভ্যাস থাকে তাহলে যখন কিছু বলছ বা করছ, তখন দিব্যি এটা লক্ষ করতে পারবে__ 
বিশেষ করে যখন কিছু বলছ বা ভাবছ বা গভীরভাবে কোন বিষয় চিন্তা করছ, দেখবে দ্বিতীয় 
একটা স্তর পিছনে রয়েছে, সেটা ঢের বেশী বিশাল ব্যাপক, বাহ্যচেতনাতে যেমন, তার 
চেয়ে সেখানে সব কিছু ঢের বেশী সমন্বয়ের আকারে স্ব্যবস্থিত। অবশ্য তা প্রত্যক্ষভাবে 
বোধগম্য হর না ৷ একটু Gea হয়ে চিন্তা করলে এবং সেই অবস্থায় নিজেকে লক্ষ্য 
করলে স্পষ্ট দেখতে পাবে ওটা পিছনে রয়েছে, দেখবে দূটি জিনিসই একসঙ্গে নড়ে বেড়াচ্ছে, 
এইভাবে ( ইঙ্গিত করে দেখালেন )...দেখতে পাবে, fon বেটা গড়ে উঠেছে, আর fosta 
যেটা উৎস পিছনে রয়েছে । মানুষ যখন চিন্তা করে তখন তার বোধহয় যেন সে ওই রকমটা 
হয়ে গেছে, যেন একটা কিছুর মধ্যে সম্পূর্ণ আটক! পড়ে গেছে । অথচ, স্বপ্নের মধ্যে, 
নিমেষেই তোমার cata হবে, যেন আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে, 
আর সেটা খুবই বিরাট আকারের | 


ry বা, সত্যিকারের মনস্তত্ব কি হওয়া উচিত? 
শীমা অথাৎ? সত্যিকারের মনস্তত্ব বলতে তুমি কি বলতে চাইছ? 


প্রশ কারণ ও বিষয়ে লেখা রয়েছে... 

শ্বীমা শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, ওটা সত্যিকারের মনস্তত্ব নয়। আরো বলছেন, আধুনিক 
খনস্তত্ব আব্যাত্তিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । যে মনম্তত্বের মধ্যে সেই জ্ঞান আছে কেবল 
সেটাই সত্যিকারের মনস্তত্ব হবে। 

Psychologie, মনস্তত্ব, logos থেকে এসেছ, কথাটার মানে “জানা”, ও 
হল একটা বিজ্ঞান । আর Psychéa অর্থ হল আত্মা । তাই থেকে Psychology 
শব্দটার মানে, আত্মার বিজ্ঞান, অথবা চৈত্যপুরুষের বিজ্ঞান । মূল ath তাই ।' এখন 
লোকেরা কথাটার অর্থ করেছে, অন্তরের সকল রকমের গতিবৃত্তির যে জ্ঞান, সকল 
ভাবানুভূতি, যেগুলো নিছক দেহগত বৃত্তি নয়, যা কিছুই ভাবানুভূতির, চিন্তার এমন কি 
TA ইন্ড্রির-অনুভূতির' সঙ্গে সংযুক্ত, সে সবের জ্ঞান। কিন্ত যথার্থ মনস্তত্ব হল, 
আব্বার att অর্থাৎ চৈত্যপুকুষের alt! আর কেউ যদি চৈত্যপুরুষের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ 
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করে থাকে, তাহলে সত্তার সত্যিকারের সকল গতিধারার জ্ঞান'ও তার আছে, অস্তরের সকল 
রীতি নীতির জ্ঞানও লাভ করে। এই হল যথাথ” মনস্তত্ব । বাক্তটির মূল ব্যৎপত্তিগত অর্থে । 
এখন ওটিকে যে ভাবে ব্যবহার করা হয় সে অর্থে” নর I 


প্রশ প্রকৃতির নিচের অংশগুলিতে জ্যোতিকে আলোকে অবতরণ করানো যে পরি- 
মানে সহজ, নিজে সেখানে অবতরণ করা তত সহজ নয় কেন? 

শীমা একি আবার একট পরশ হল? এ সব হল থিওরী, সিন্ধান্ত ! এটাই বোধহয় 
আজ পড়লাম £ 


প্রশ্ব না, মা, আমার প্রশুটাই ভুল হয়েছে, ওটা হবে “আরও বেশী সহজ"? | 
শীলা আঃ! তাই বলো ৷ পুরে বাক্যটি পরিক্ষার করে আবার পড়। 


প্রশ প্রকৃতির নিচের অংশ গুলিতে নিজে নেমে যাওয়া যত সহজ, উত্রের আলোকে 
সেখানে নামানো তত সহজ নয় CFA?” 
শীষমা এই ভাবে লেখা রয়েছে? 


প্রশা আমি জানি না। 
শীমা তুমি ace পাচ্ছ না? 


প্রশ হয়ত উল্টোটা | 
yr হয়ত তাই । উন্বুটোটা ! 


প্রশ ওটা এখানে লেখা নেই। 
“TT বইটিতে লেখা নেই £ তাহলে কোথা থেকে তুমি ওটি সংগ্রহ করলে? 


প্রশ্ব লেবা রয়েছে, তুমি যদি তোমার প্রকৃতির Fra অংশগুলিতে বা তার নিচের 
রাজ্যে অবতরণ কর, তাহলে সর্বদ। সাবধান হবে, চেতনার Breda অংশগুলির সঙ্গে যেন 
সজাগ সংযোগ থাকে... 

শ্বীমা কিন্তু বেশী সহজ বা বেশী কঠিনের প্রশ্ব নেই ত? ( পবিত্ৰর দিকে তাকিয়ে) 
ও কি জানতে চাইছে? 


পবিত্র : এখানে পুরো একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, “তুমি যদি প্রকৃতির নিমুরাজ্য বা নিচের 
অংশগুলিতে নেমে যাও, তাহলে সৰ্বদা সাবধান থাকবে, যেন চেতনার Brea যে সব স্তর 
আগেই নবজন্ম লাভ করে রয়েছে, তাদের সঙ্গে সদাজাগ্রত সংযোগ রক্ষা করে চলতে পার, 
এবং সেই সব চেতনার মধ্যে দিয়ে, নিচের এই সব রাজ্য___যেগুলো এখনও নবজ্যোতি 
লাভ করেনি তাদের মাঝে যাতে জ্যোতি এবং শুদ্ধিকে অবতরণ করাতে পার ।” 
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তারপর রয়েছে, 'সব চেয়ে ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে, চেতনার Breda অংশে অবস্থান 
করে, সেখান থেকে নিচের অংশকে বদলাবার অন্যে, তার উপর চাপ দেওয়া |" 

শ্রীমা =n বুঝলাম, কিন্তু এর সঙ্গে বা জানতে চাইছ তার কোন সম্বন্ধই নেই | 

সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় মাত্র ওইটি, নিচে ন! নামা, Bret অবস্থান করা এবং সেখান 
থেকে বেটা নিচে রয়েছে তার উপর চাপ দেওয়া । কিন্তু তুমি যদি নিচে নেমে যাও, 
তাহলে উপরে যা রয়েছে তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তখন যা করতে 
হবে তা যদি ভুলে যাও, তাহলেই গেল, আর কিছুই করতে পারবে না, যেখানে নেমে গেছ 
সেখানকার মতোই হয়ে যাবে। তাই এ কাজটা করা অত্যন্ত কঠিন বলে, বরং তার বিপরীতটা 
করা উচিত, অর্থাৎ উত্রের চেতনাতে বাস করা এবং সেখান থেকে নিচের যত ক্রিয়াকলাপের 
উপর কর্তৃত্ব করা, কোন মতেই নিজে তাদের মধ্যে নেমে যাবে না। 

যেমন ধর, প্ৰায় রেগে বাবার মতন অবস্থা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ সেটা অবচেতন৷ 
থেকে ath চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠছে, তখন যদি সেটাকে দমন করতে চাও তাহলে খুব সাব- 
বান, যেন নিজে তার সঙ্গে এক হয়ে বেও না । তার মধ্যে যেন নেমে যেও না । তোমার 
চেতনাতে Sted অবস্থান করবে, খুব বীর, স্থির, শান্ত থাকবে এবং সেখান থেকে রাগটাকে 
লক্ষ করতে থাকবে আর তার উপরে আলোকপাত করবে এবং স্থির শাস্তভাব নামিয়ে 
আনতে থাকবে, যাতে সেটা শান্ত হর এবং Gaeta করে । কিন্ত যদি নিজে তার সঙ্গে 
মিশে এক হয়ে যাও তাহলেই শেষ, তুমি ত রেগে বাবে, আর তখন তাকে বদলাতে পারবে AN | 

বেশ, আর কিছু? জিজ্ঞাস্য ? কারুরই কিছু বলবার নেই? কিছু না? তোমাদের 
ওদিকটাতে ? m? তা হলে এই শেষ? তোমরা সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছ ? বেশ, 
তাহলে এইখানেই থামা যাক, যদি সবাই বৃঝে থাক | 

( বে ছাত্রীটি প্রশ করেছিল তার দিকে তাকিয়ে : ) তোমার ত আরও কিছু জিজ্ঞাস্য 
ছিল, তাই না? ও এক তাড়া প্রশ্ন তৈরী করে এনেছে । কিন্ত আগেরটার মতন যেন 
না হয়। প্রশ্ব করার আগে বইটি পড়ে অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করবে । এখন বল, অন্যটি 
কি ছিল ? 


প্রশ এই প্রশ্বটী, গতবারে তুমি যেটা পড়েছিলে তারই জের, যেখানে চেতনার 
উৰ্ব্বস্তরের কথা আহে, যেটা পুনর্জন্মগ্রহণ করছে। 
শ্শিমা হ্যা, তারপর? 


প্রশ্ন : eh আমি ঠিক বুঝতে পারি fai 
শীমা cata বুঝতে পার নি? কাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা ( régénéré ) 
বলে? 


প্রশ্ন : হা, পুনরুৎপাদন যেটা ছিল... 


শ্বামা régénéré বলতে বোঝায়, বদলে সম্পূৰ্ণ রূপাস্তরিত, সর্বাঙ্গীণভাবে 
পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ, আলোকিত । এখানে বল৷ হচেছ চেতনার সকল স্তরের সম্বন্ধে, সম্পূৰ্ণ 


১৬ 


মায়ের আলাপ 


জড় থেকে আরম্ভ করে AMSA পর্যস্ত সব । এখন চেতনার এই সব স্তরে এমন কতক 
কতক অংশ আছে যেগুলি অন্যগুলির চেয়ে ঢের বেশী আলোকিত | 

এখন তোমার প্রশুটা কি? ভুমি কি জানতে চাও, তোমার সম্ভার কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
বেশী আলোকিত £ 

প্রশ্ব : আন্তে, হয়৷ । 

sin আচ্ছা, এস তাহলে একটা ছোট খেলা করা বাক । খেলাটা এই রকম 
তোমাদের প্রত্যেকের মব্যে কোন্‌ অংশটার, দিব্যকরুণার উপর অখণ্ড বিশ্বাস আছে? 

উত্তর : চৈত্যপুরুষের | 

I না, না, ও নয়। আমি কোন অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করছি, কোন 
মৌখিক জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করছি mi আনি qafi.. CENCIA প্রত্যেকের ভিতরে 
কোন্‌ অংশটার দিব্যকরুণার উপর সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস £ সেটা দেহগত হতে পারে, প্রাণের 
হতে পারে, চৈত্যিক ভাবে হতে পারে, আর তা, এইখানে, বা ওইখানে বা এই রকম 
কাজেকর্মে বা ওই রকম কাজেকর্মে হতে পারে । কেউ কেউ আছে, যাদের একেবারে 
ওইখানটাতে ( ইঙ্গিতে দেখালেন ) দিব্যককুণার সঙ্গে তাদের সংযোগের, দিব্যকরুণার 
উপর তাদের বিশ্বাসের এক রকমের মানসিক উপলব্ধি হয়েছে । অথচ তারপর যেই তারা 
তাদের প্রাণে বা দেহগত চেতনাতে থাকে, তখন সেখানে আর ওসব কিছুই নেই । অপর 
দিকে আবার কেউ কেউ আছে, যাদের হয়ত তেমন বিশেষ কিছু মানসিক জ্ঞান নেই, অথচ 
তাদের বাহ্য চেতনাতে, একেবারে তাদের দেহে, দিব্য করুণার উপর অখণ্ড বিশ্বাস এবং 
পণ” apn আছে । আর ঠিক এইভাবে এই বিশ্বাস এবং এই আস্থাকে ধরে তার! বেঁচে 
আছে। আবার কেউ কেউ আছে, যাদের কেবল গভীর ভাবানুভূতিতেই এ বস্তু আছে, 
কিন্ত তাদের চিন্তাণ্ডলো ভবধূরের মতন অস্থির । কেউ কেউ আছে যাদের প্রাণে পর্যন্ত 
বিশ্বাস আছে-_ সংখ্যায় তারা খুবই কম যদিও কিন্তু তাহলেও আছে-_দিব্যককণার প্রতি 
তাদের প্রাণের বিশ্বাস আছে। তাদের ধারণা, সব কিছু সর্বদা সম্পূর্ণ ভালভাবে ঘটে 
চলবে, আর তারা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব FA | 

কিন্ত তোমরা কোনদিন এই ছোট্ট অনুশীলনটি করনি? পরীক্ষা করে দেখতে চাও 
নি? প্রথমত, তোমাদের কি দিব্যকরুণার প্রতি আস্থা আছে? 


ory : আজে, হ্যা আছে। 

“rn আছে! বেশ, তবে ত ভাল কথা । বল তাহলে, কোথায় আছে, conta 
সত্তার কোন অংশে? চিন্তায় না ভাবানুভূতিতে, নাকি ইন্দ্ৰিয়ত বোধে, অথবা বাহ্য কাজে 
কর্মে? যদি একই সঙ্গে সব জায়গাতেই হয়, তাহলে বঝব, তোমরা হলে পূর্ণাঙ্গ সন্তা এবং 
আমি তোমাদের প্রশংসা safe | 


প্রশ্ন ইন্দ্রিয়ান্ভৃতিতে (sensation ) | 


শীমা ইন্দ্ৰিয়ানুভূতিতে £ এ সম্বন্ধে তোমার ইন্দ্ৰিয়গত অনুভূতি জাগে ? তার মানে 
তুমি সত্যিই বিরলতম ব্যক্তি। ( সকলের হাস্য ) 


2 ১৭ 


শ্রীঅব্রবিন্দ মন্দির বন্তিক। 


প্রশ : না. ভাবানুভৃতিতে (sentiment) | 

Tn oat) ভাবানুভূতিতে শেট। আবার অন্য জিনিস। সাধারণত ওটা 
হয় অন্তরের অনুভূতিতে । কিন্ত কারুর কারুর বেলায় আগে ওটা চিন্তাতে ধরা দেয় | 
তাদের এক রকমের মানসিক জ্ঞান আছে, কিন্ত ওই পর্বস্তই, ওইখানেই তার শেষ । আবার 
তাদের মন ওই রকমই... 


পণ : যা, এ aes কি হতে পারে না যে, এক এক সময় নিজের মধ্যেই একটা 
ভাবানুভূতি হয়, আবার আর এক সময় __েটা হয় চিন্তাতে ? 

শীষা সেটা আবার আর এক ব্যাপার । তার অথ”, এই যে বিশ্বাস দিব্যকরুণার 
প্রতি এই যে আস্থা এ হল চৈত্যপুক্ৰষের মধ্যে, সেটা রয়েছে পিছন দিকে, ওই ভাবে, সর্বদাই 
বিদ্যমান । তারপর সেটা কখন বা ভাবানুভূতিতে কখন বা চিন্তায়, কখন আবার দেহে 
ATS অনুভূত হর, দেহ যখন চৈত্যপুক্রষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তখন নিজের অজ্ঞাতেই 
দেহ চেত্যপুক্ুষের itn প্রভাবিত হয়, আর সে সমর এই ধরণের আস্থা এই বিশ্বাস সামনের 
দিকে ঠেলে এইভাবে এগিয়ে আসে এবং সমর্থ ন করে, ধরে রাখে । তেমনটা হয় যখন চৈত্য 
APTA ATS হঠাৎ ক্ষণিকের সংযোগ ঘটে । যেমন ধর, কেউ যখন বিশেষ কোন অস্থ- 
বিবায় পড়েছে, দারুণ বিপদসংকুল কোন অবস্থায় পড়েছে, আর হঠাৎ তখন ওই রকম 
একটা কিছু অনুভব কর, ওই শক্তিটা যেন তোমার মধ্যে প্রবেশ করে, অখণ্ড বিশ্বাসের শক্তি, 
বে দিব্যককুণা তোমাকে সাহায্য করছেন তার প্রতি অখণ্ড আস্থার শক্তি । তার মানেই 
হল, চৈত্যপুরুষের সঙ্গে তোমার একটা সচেতন সংযোগ রয়েছে, এবং সেই চৈত্যপুরুষই 
তোমাকে সাহাব্য করতে আগে, তাকে বলা হয়, অহৈতুক কৃপা । এখানে আশমে 
তেমন অবস্থা ঘনঘন ঘটা উচিত, কারণ এই সংযোগ এখানে প্রত্যেকের মধ্যে অনুক্ষণ সচেতন 
ভাবে এবং স্বেচ্ছায় সুপ্রতিষ্ঠিত । সুতরাং এ অবস্থা এখানে মুহুর্সহু ঘটা উচিত, এখানে 
সেটাই ত ঢের বেশী স্বাভাবিক, অর্থাৎ তোমার মধ্যে যে অংশটা সক্রিয় বা সেই মৃহর্তে যে 
খানটাতে দরকার, হয় এখানে, নয় ওখানে, বা ওজায়গাটাতে, হঠাৎ এই বিশ্বাস তোমার 
উপর ভর করে এবং সেটাই তোমাকে রক্ষা করে । ব্যাপারটা এই রকমেরই ৷ বেশ, 
তাহলে এই HAST আল ! 


১৮ 


সাবিত্ৰী 


রাজার যোগ-কথ৷ 


মানুষের আছে এক অনৃতত্বের পিপাসা-_-এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন। জগতের 
সমস্ত ধর্ম সাধনার মাঝে দেখতে পাই এক সন্ধান চলেছে যে, মানুষ কি করে অমৃত লাভ করবে | 

এই GIT সাধনা ও ব্রহ্মশাধনার সাবারণ যোগসূত্ৰ কোথায় এবং, অমৃতসাধনার 
স্ব্ূপই বা কি, এটা বুঝে দেখে নিতে হবে । ব্ৰহ্ম সং চিৎ আনন্দ ও শক্তি। বর্ষের 
ASAZ আমাদের মাঝে অন্ুতহের বোধ এনে দেয় । “দামি আছি', এই শাশ্বত সত্তার বোধ 
মৌলিক, তাই বলতে পারি, aque একটা বোব। ব্যক্তি আশা করে, কিন্তু তার অমর 
হাওয়ার আশা At হয়না । তাহলেও দেখতে পাই, শাশ্বত অমরত্ব মানুষের বোধে থাক! 
সম্ভব। 

এই অনুভব পুরুষ ও প্রকৃতি ( being and becoming ), দুদিক দিয়েই 
দেখতে পারা যাবে । প্রজ্ঞার অনুভব চিৎ, তাহলে ব্হ্ম-সাধনার চিন্ময় অনুভবকে যদি 
প্রজ্ঞা সহায়ে পুরুষের সাধনা বলি, তাহলেও দেখব পুরুষ-প্রকৃতির সাধনা ওতপ্রোত | কেননা, 
আনন্দ ও শক্তির সাধনা প্রকৃতির এলাকায় পড়ে । আপাতদৃষ্টিতে পুরুষ-প্রকৃতির সাবনায় 
গতিমুখের পার্থক্য মনে হলেও তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ৷ তাই, বিশুদ্ধ চিৎ- 
সত্তাকে পুরুষ বলে বুঝলে, সেটা অরূপের পর্যায়ে পড়ে | আবার অন্দপেরই রূপ, তাই রূপও 
সত্য । সাধনার প্রয়োজনে প্রথমে দূটিকে আলাদা করা হলেও বর্ষে দৃটি ভাব সম্পাটত-__ 
অবিনাভূত। সেখানে পুরুষের ঝোক যেমন অরূপের দিকে, প্রকৃতির তেমন BATTIA 
দিকে। সাধকের অন্তর্যোগে এই পুরুষ-প্রকৃতির রহস্য উন্মেষিত হতে থাকে, আর এটাই 
গুহ্যতত্ব বা রহস্য-জ্ঞান ( secret knowledge ) | 

স্বরূপ লক্ষণে পুরুষ বলতে অরূপ নিবিকার বিভঙ্গের অতীত, অতএব শাশ্বত কালেরও 
অতীত সত্তাকে বোঝায় । পাশাপাশি রয়েছে অনন্ত কালপ্রবাহ, তাও নিত্য শাশ্বত, তার 
আদি ও অস্ত অব্যক্ত ও অকল্পনীয় । শুধু আমরা মধ্যবর্তা কাল-বিভঙ্গ দেখতে পাই । 
তাই, ভাবনায় পুরুষ ও প্রকৃতিতে বিরোধ কল্পনা করা হলেও এ পুরুষের বোধ বা ভাবকে 
আশ্ৰয় করেই প্রকৃতিতে নাযরূপের ব্যাপার চলেছে । প্রকৃতির এই MAA আনন্দেরই 
অভিব্যক্তি। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে Gates র্ূপায়িত করা প্রকৃতির তপস্যা__ভাবকে 
রূপ দেওয়া । এই রূপায়নের জগতে গুণলীলার ভার প্রকৃতির, কালের বিভঙ্গে নিত্য 
বহমানা । আর পুরুষ গুণাতীত অরূপ নিত্য, এই ভাবে এক শাশ্বত অলরত্বের বোধ-_ 
অনুভবে আসে | 

আমরা এ-ও জানি যে, প্রকৃতিকেও দূভাগে দেখা, যায়, এক অপর প্রকৃতি, যে দিকটা 
গুণে আন্দোলিত, বিক্ষব্ধ ; কাল-প্রবাহে অগণিত বীচিভঙ্গ সব তারই মধ্যে ; কিন্তু তাকে 
ধরে আছে নিত্য শুদ্ধসত্ব যে তত্ব, সেটাইতে। প্রকৃতির স্বব্রপ- পরা প্রকৃতি । শুদ্ধ সব- 
রূপিণী এই প্রকৃতি ব্রহ্ধের স্বীয় প্রকৃতি । তাই গুণাতীত পুরুষ ও শুদ্ধসত্বমরী প্রকৃতিকে 
আলাদা করা যায় ন৷ ৷ আর এই যুগলকে আশ্রয় করে আনন্দের যে অভিব্যক্তি, তা-ই 
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শ্শিঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা 


প্রকাশ, তখনই FZI এক হয়েও যে দূই বা একেরই দূই, তা নিত্য সন্বন্ধ-যুক্ত । অবিনা- 
ভাবের এই ATA? প্রেম আর এই প্রেমের জন্য অমৃতের সাধনা সম্ভব | 

শক্তির অপর দিক প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞা ও প্রেম শক্তি । সাংখ্যদশনে গুণলীলায় শক্তিকেই 
বিকার বল৷ হয় । আবার বৈষ্ণব দেখেন প্রেমের বিকার । প্রকৃতি গুণলীলায় ভেঙে 
ভেঙে গড়ছে, আর সমস্যাও সেখানে দেখা দিচেছ । কিন্তু নিত্যরূপ নিত্যলীলা, স্বরূপের 
উল্লাস, এ তো 'গুণছাড়া হতে পারে না । এই গুণলীলার ভিতর দিয়েই চলছে শক্তির তপস্যা 
- নানা বিবর্তনের ক্রমবিকাশে শাশ্বত রূপের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে | এ বেন নিজেরই 
মধ্যে আবিকার করা-_ওই শুদ্ধ সহবোধ, তাকে অস্তশ্চিস্তিত WSR Ca বলেছেন বৈষ্ণব 
সাবক। এই রূপের ভাঙাগড়ার গভীর উল্নাসের মধ্য দিয়েই এক শাশ্বতক্রপে পৌছানো 
যায়। একি ইন্দ্ৰিয় দিয়ে পাওয়া যাবে m? উপনিষদের সেই কল্যাণতম রূপ, যাকে 
অন্তরেক্দ্রির দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি, বাহিরে কি তাকে পাব না? এই ভাবনা থেকে 
অবতারবাদের ও স্বীকৃতি আমে । প্রকৃতির তপপস্যায় এই অবতারের সাধন।ই তো চলেছে। 
শ্ীঅরবিন্দের অমরত্বের দাবি বা মূল অযরহের আশ্বাস তো এখানেই | 

একদিকে অশ্বপতির AINA দূশ্চর তপস্যা, বলতে পারি প্রজ্ঞার তপস্যা, যার মূলে 
বৈরাগ্যের সঙ্কেত । অপর দিকে সত্যবানের মধ্যে ভাবনায় অমৃতত্ব সহজ Pra হয়ে 
আছে, তার স্ব-ভাবে। সত্যবান সহজ মানুষ, অথচ নিয়তি তাকেই Tay? করছে। 
কিন্ত মৃত্যু mas সত্যবান অচেতন, তার হরে সাবিত্রীর মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা | 

মহাপ্রকৃতির এই সাধনা চলেছে, প্রেমকে প্রজ্ঞায় রূপ দেওয়া । অশ্বপতির বোগের 
আস্্উহ্বোবঝন আর যে শাশ্বত ATS সত্যবান,_ _ভগবতী মায়ের তপসণায় অমৃতত্বের সাধনায় 
এই সহজ বোৰ আসবে । চরম সার্থকতা আসবে কবে? কবি তাই আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 
এ তো আমাদের ব্যক্তিগত সাধন! শুধু নয় । মহাপ্রকৃতির সাধনায় একদিকে প্রচেষ্টা (self- 
effort) আর অপরদিকে awana t (self-surrender), এই দূইকে অবলম্বন করে 
মায়ের Man 'ও সহযোগিতা চলেছে | এই কাব্যের মাঝে সমস্ত সেই বোগজীবনের কথা | 
অশ্বপতি যোগীপুরুষ, তার যোগ রাজার যোগ, আর তারই সিদ্ধিতে সাবিত্রীর অবতরণের 
ভূষিকা প্ৰস্তত za—A world’s desire compelled her mortal birth | 

agta যোগে Gata নিত্য চিন্ময় সত্তা আবরণকে বিদীণ” করে প্রকাশ পায়। 
অশ্ব বেদে ওজ:শক্তির প্রতীক । অশ্বপতির প্রকাশ ওই বিশুদ্ধ ওজঃ:শক্তির আক্মপ্রতিষ্ঠা । 
আর সাবিত্রীর যোগ প্রজ্ঞাকে আশয় করে প্রেমের যোগ । অশ্বপতিতে পৌরুষের প্রকাশ 
এবং সাবিত্রীতে প্রাতিভ সংবিৎ স্ফুরিত হয়ে চলেছে । তীর বেদনা ও তার তীব্রতা অতুলনীয় 
কিন্ত অলৌকিক সেই সমস্ত বেদনার ভার সহজভাবে বহন করে তিনি চলেছেন । প্রথম 
যবন নিয়তির বাৰ্তা শুনলেন, তিনি দেখলেন তার প্রেমকে মুবোয়ুখি বাধা দিতে এসেছে 
মৃত্যু Vora যত বিভীষিক। সব স্বীকার করে নির্বাণকে গ্রহণ করে, তার নিজের অনির্বাণ 
আত্মশিধার দীপ্তিতে তাকে চূণ" করলেন- এ এক মহাশক্তিপাত__910205 power মহা- 
ভারতের না-বলা বাণী এক অপক্ষপ দর্শনকাব্যে উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 

সাবিত্রীর যোগজীবন ও অনৃতত্বের সাধন৷ আমরা তিনটি মূল ভাগে ভাগ করতে পারি । 
অশ্বপতির যোগে সাবিত্রীর আবির্ভাব, সাবিত্রীর সহজ প্রেমবোধ, প্রেমের শক্তিতে মৃত্যুর 
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সাবিত্ৰী 


গহনে অবগাহন করে তাকে জয় করা । আগেই আমরা দেখেছি ও উল্লেখ করেছি যে, 
অশ্বপতির বোগেও তিনটি পর্ব পাওয়া বায়। (১) আম্মবোধে নিজেকে পাওয়ায় আত্মার 
মুক্তি রহপ্য-জ্ঞান লাভ ও স্বাতম্ব্য বা আত্ৰপ্নতিষ্ঠায় প্রথম পর্বে সিদ্ধি__বল। যার, প্রচ্ছোর 
সাধনা | হয় পর্বে বিশ্বপথিকের ভুবন-পরিক্রমা । তৃতীয় পর্বে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীণ” 
হয়ে ITEA দশন ও বরলাভ | 

আত্ৰমুক্তিতে আত্মজ্ঞান খুলে যায়, আর utata মহিনাবোৰে জাগে স্বাতন্র্য ( free- 
dom )! স্বাতন্ত্রে বন্ধন ও মুক্তির বিরোধ নেই | সাধনায় প্রকৃতি থেকে মুক্তি ও পরে 
প্রকৃতিপুরুষের জ্ঞান বা রহস্যঙ্ঞান লাভ হয় । আত্মমহিমার সহজবোধে প্রতিষ্ঠার ভূমি 
লাভ-__এই হল যোগের বলিষ্ঠ অধ্যার। তারপর তিনি অনন্তের--বিশ্বের পথিক, 
দেখলেন অচিতির গহনেও রয়েছে আলোর পিপাসা । সেই world’s desire বা 
দিব্যকাননা এবং তারই মূর্ত প্রতীক অশ্বপতি, তিনি সাধারণ মানব তো নন। তাকে 
বলতে হয় দেবমানব | 

অশ্বপতির যোগ কতকটা সাধ্যের সীমায় আসে, যদিও সেটা সিদ্ধ সাধকের সাধ্য | 
জ্যোতির্ময় অব্যক্ত পরমপুরুষের স্বীয়া মহাপ্রকৃতি সব কিছুর ধারক, সেই মহাশক্তি, যেন 
পশ্চাতে, সব ধরে আছেন ৷ সেখানে জড়ে ও চিতে ভেদ নেই | সমগ্র বিশ্বে শক্তির লীলায় 
পৌরুষেয় সত্তা অলখের আকারে যেন শূন্যের ভাকারে এসেছে-_বৈবস্বত মৃত্যুর আকারে | 
এই জ্যোতির্ময় অব্যক্ত ও তার fathead এই দূয়ের অবতরণ ঘটেছে অশ্বপতিতে ও 
সাবিত্রী-সত্যবানে | তাই এই কাব্যপাঠের সময় পরম শৃদ্ধাভরে ওই অশ্তরালের শক্তির 
বোবটি জাগিয়ে রাখতে হবে । প্রাকৃত সাধারণ মনের বোঝবার বস্তু এ নয়। কেননা 
আমাদের সাধারণ মনের কাছে অলৌকিক বোধ হলেও অসীমের অনন্তের দিক দিয়ে এতো 
নিতান্তই সহ) ; সেই আদিশক্তি বলে তাকে জানতে ও WATS হবে । এই শক্তির আবেশের 
পরিচয় এই কাব্যে কবি সেই ভাবেই দিয়েছেন, ভাই চেতনাকে কাব্যপাঠের সময় শূন্য করে 
নিতে হবে ৷ 

এক শেণীর সাধকের তপস্যা বা ক্চ্ছতার সাধন যেন অভ্ঞানে চলে, অসীমের আভাস 
পুরোটা ধরতে পারে না, একটা স্বপ্রাচ্ছন্র অবস্থায় যেন চলে। কিন্তু অশ্বপতির ক্ষেত্রে 
তা নয়, তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা, তার যোগজীবন ভোরের আকাশে আলো ফোটার মত ৷ কৃচ্ছত৷ 
থাকলেও সেটা বাধা ঘটায় না, অপরাজিত বীর্যে সেটি পরিণত হয় । সাধারণ ভাবের 
সাধকের, যারা জীবকোটির, তাদের কাছে এটি সহজলভ্য নয় । আর ঈশ্বরকোটি 
সাধকের এ বীর্যের ভাবাট কখনও ম্বান হয় না । জীবকোটি উজিয়ে যায়, আর ঈশ্বরকোটির 
উজানে গিয়ে'ও তার মধ্যে প্রবল হয় এ নেপথ্য শক্তির আবেশ । অন্ধকারের বাধা এলেও 
তারা আলো থেকে রও আলোয় এগিয়ে চলেন। এক সহজ স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতির উল্মী- 
লনে হীরকছটার মত তারা সাধনপথে এগিয়ে যান। এরাই হলেন পুরোধা বা দিশারী । 
তাদের ভিতর দিয়েই গুরুশক্তির প্রকাশ ঘটে । ওই নেপথ্যশক্তিই স্বেচ্ছায় স্ফুরিত হতে 
থাকেন। তিনিই আধার নির্বাচিত করে তাদের বরণ করে নেন। 

nica অব্যক্ত ও তার fratah দূইই গুণাতীত ভূমিতে, সেখানে চিৎ ও জড় 
এক হয়ে আছে। আমর! বস্তজ্গতে দেখি, কারণ থেকে কার্য করা হয়। কিন্তু ভাবের 
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রাজ্যে যেটা আগেই সিদ্ধরূপে ফুটে ওঠে, অবর ভূমিতে কালের ধারায় সেটাই লালায় 
নেমে আসে, ক্রিয়া করে । এই বোধের নিশ্চিত প্রত্যয় যে সিন্ধচেতনায় সম্ভাবিত, তিনি 
অবতারকলপ মহাপুরুষ, বিশ্বচেতনার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। অশ্বপতিকে ৰাষিকবি এইরকম 
পরুষ বলে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন | 

অশ্বপতির যোগের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এক একটি আলোর দল যেলে মেলে চলেছে | 
তাকেও আলো।-আবারের অস্তর্যদ্ধ চালাতে হয়েছে তাই, জীবকোটি সাধকদেরও এক 
সম্ভাবনা ভিনি এনে দিতে পারেন । চৈত্যপুরুষ জাগ্রত হলে আপন বলে চাইলেই একটা 
সাড়া সেখান থেকে পাওয়া যাবে । অশ্বপাতি ভাই আমাদের কাছে এক প্রকাও আশ্বাস । 
হয়ে রয়েছে । সেই SATS উত্তর-মানসের চেতনা বলা যায়। আমাদের মনের কাছে 
ওই বিশ্বজনীন ভাব স্পষ্ট নয়, সেটা যেন ধোয়াটে, নিরেট বস্তই তার কাছে বাস্তব । 
কিন্ত ভাবাবিষ্ট বোগীর কাছে ভাবই প্রত্যক্ষ, ভাবের প্রতীক বস্তু । তখন তাকে বলতে 
পারি ভাবের ots (Ideal’s air), যেটা কিনা উত্তর-মানসের লক্ষণ । অশ্বপতির 
যোগে, তার এ গভীর ভাবের স্ফুরন্তায় আমরা অন্তর দিয়ে বেচে থাকতে পারি, তার এ ভাবের 
অনুভূতির অবলম্বনে । এই গুরুশক্তির অবলম্বনটুক্‌ না থাকলে প্রাকৃত জীবনে তো কত 
গেৌজামিল নিয়েই চলতে হয় । তাই অশ্বপতির সাধনার সঙ্গে আমাদেরও সাধনের যোগ- 
সূত্র রয়েছে | 

বা অতিলৌকিক, তাকে সাবারণ ক্রমে বেঁবে রাখা যায় না এটা যোগজীবনের সাধ- 
নায় আমাদের ATA রেখে ATA চলতে হবে। প্রতিমূহূর্তে এক অতকিত বিস্ময়ের জন্য 
চেতনাকে মুক্ত রাখতে হৰে। খ্ষি কবি দূভাবে এই Sab উপস্থাপিত করেছেন । অশ্ব- 
পতির অব্যান্তযোগের বিবৃতিতে যেমন এই প্রাকৃতজীবনের n ব্যছিচেতনাবর সঙ্গে A জগতের 
বোগসূত্রটি বরিয়ে দিয়েছেন, তেমনি আবার তারপরেই বিশ্বজীবনের সঙ্গে বা বিশ্বচেতনার 
সঙ্গে তার বোগটিও চারটি পর্বে ধরিয়ে afata দিয়েছেন । 

প্রথম পর্বে সঙ্গৃতির সাবনা, দ্বিতীয় পর্বে অসম্ভৃতির সাধনা এবং তৃতীয় পর্বে তুরীয় 
শক্তির অবতরণ বা দিব্য আবেশ । আর তখনই ক্রপাস্তর ঘটতে থাকবে । এই ক্লপাস্তরেরও 
পর্ব আছে, প্রথন দিকে বলেছেন psychisation বা চৈতটীকরণ, তারপরে আসবে - 
spiritualisation—নি:সঙ্ চেতনার বীর্যে চৈত্যসম্তা স্থির দৃঢ় ও পরিণত হবে এবং 
এদূয়ের সমন্বয়ে আসবে অতিনানস aitza —Supramentalisation | 

অশ্বপতি অদিতিতনয়, শক্তির পত্র তিনি । এই অদিতি চেতনা হতে যে অদ্বয় চেতন৷ 
বা আদিত্য-_প্রভাম্বর উহ্ুজল সেই চৈতন্যের ধারক অশ্বপতি, এবং এটি তার দেবদত্ত অধি- 
কার (divine right)! কালের মাঝে একটি নিত্যসিদ্ধ ও অপরটি নিত্যআবর্ত 
এই দূই গতির স্মৃতিই অশ্বপতির স্বভাবে রয়েছে । এ সাধারণ বস্তনিষ্ঠ স্মৃতি নয়। 
বল৷ হয়েছে, এই স্মৃতি ধ্রবাস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা__শাশ্বতি তের এক আবিফরণ, অসীমের 
বোধ না এলে এই ত্রিকালের প্রত্যয় আসে না। অবিদ্যাই লৌকিক স্মৃতিকে আচ্ছন্ন 
করে। অবন্ধন চেতনা কালাতীত হয়েও নিত্যকালের ; দিব্য জাতিস্মরের স্মৃতি যেমন 
zai—mighty memories! তার সামনে দেবযানের পথ উন্মুক্ত, অব্যক্তের অভি- 
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যানে কোথাও আধার নেই ৷ আনিত্যজ্যোতি afi ভেদ করে আবারে atfa2 হয় 
আর ona তনু বেয়ে চলে সেই wa স্থির জ্যোতি white immobile ray | 
তার প্রাকৃত জীবনও অপ্নাকৃত জীবনের মহিমায় উদ্ভাসিত প্রতিটি শ্বঢাসে ও দিব্যশক্তি 
উর্ছে শূসিত ৷ প্রতি কয়লার বব্যে যে হীরা থাকে, তিনি মেই হীরকখণ্ড । বৌদ্ধ সংজ্ঞায় 
প্রত্যক্‌ বৃদ্ধ ও THE ALS এই দইএর সাধনা এই জীবকোটির 'ও ঈশ্বরকোটিন সাধনা__ 
দই জীবনের মূলেই জীবনশিল্পী সেই অব্যক্তজ্যোতি নেপথ্য মহাশক্তি। কতকগুলি 
আবার সেই মহাশক্তি দ্বারা৷ বৃত-__বোধিসত্ব। নানা জন্মপর্ম্পরার ভিতর দিয়ে স্কুরিত 
হয়ে চলেছে সেই দিব্যজীবন। অশ্বপতির মাঝেও সেইরকম সাবিত্রী শক্তির আবেশ 
ও তারই ফলে সাবিত্রীর stat অবতরণ...সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বলা যায় সেই 
অদিতিময়-_( অদিতিই পিতা অদিতিই মাতা অদিতিই পুত্ৰ আবার জদিতিই ARTA )। 
জগতের সব মানুষের সঙ্গে তখন যোগ হয় । কেউ নির্বাচিত হর, কেউ হর না, কিন্ত 
তাতে কারও খেদ নেই বা থাকার কথা নয় । এতো পাটোয়ারি বুদ্ধির বিচারে বোঝা 
যায় না। ক্ষদ্রতম প্রচেষ্টার পিছনেও অনীমের আবেশ রয়েছে, তার যোগ তখন 
CETERI | 

এই ভাবে অশ্বপতির অধ্যাত্বযোগের বিস্তৃত বিবরণ আমরা যা পাই তাতে তার যোগ 
খানিকটা অনুসরণ করতে পারি। তার যোগে নিরোব ও আপ্যায়ন দৃদিকের বৈশিষ্ট্যই 
ধরা পড়ে । নিরোধ বোগে চিন্তবৃত্তি গুটিয়ে এনে চেতনা তীক্ষ সূচীমুখ হয় । আর 
ইন্দ্ৰিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ না করে আস্তচৈত্যকে খুলে মেলে সহজ ভাবে ব্যাপ্ত করে দেওয়া হল, 
আপ্যায়ন । উপনিষদেও দেখা যার, নিরোধ ও আপ্যায়নের সমন্বয়ে যোগযাধনার পূণ ভা । 
সামবেদের শান্তিপাঠের মন্ত্র “আপ্যায়ন্ত মমাহগানি...ইত্যাদি,’’ এই প্রসঙ্গে মরণ করতে 
পারি। আপ্যায়নের সুন্দর বণনা মেবানে পাই । চৈতন্য স্বাভাবিকী বৃত্তি, সঙ্কোচ 
ও সম্প্সারণ নূই-ই । সংযম বলতে একদিকে সঙ্কোচ অপরদিকে বিস্কারণ দুইই পাওয়া 
যায়। মব্যযুগণের সাধক মরমিয়ারা এই ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । তার 
জানতেন, নিরোবযোগ দিয়ে যোগসাধনা শুরু করলেও শেষে সহজ সমাধি আসবেই | 
চোখ বুজে যেমন, চোখ মেলেও তেমন---এই তো সহজ যোগের ধারা | 

পরণণযোগের বৈশিষ্ট্ও এইখানে- নিরোধ আছে কিন্ত আপ্যায়ণ তার সঙ্গে ওত- 
প্রোত। নেপথ্যে মহাশক্তিরও দই দিক, পরনা শক্তির নৈঃশব্দ্য যেন বরুণের রাত্রি, মহা- 
শূন্যের Bao আর তার হিরণ্যচছটা অদিতি । শ্ীঅরবিন্দ যোগে সমাধির স্থান, এবং 
সেটা কি ভাবে সম্ভাবিত হয়, বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সব এক রকমে আসে না। স্বপে 
সুষুপ্তিতে নিদ্রায় যেমন হয়, তেমন জাগ্রতেও সমাধি হতে পারে । পাশাপাশি তিনি 
concentration কি রকম হবে, বা প্রত্যয়ের একতানতা, এই সাধনটি বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। একদিকে STA তীক্ষত৷ ও অপরদিকে সমস্ত বৃত্তির com একাগ্রত৷ 
(global) চাই । মনোভ্মির Geet উঠলে ধ্যানচিত্তে আপনা হতেই সহজের জ্ঞান আসে | 
যোগের এ একাগুভূমি (pervasive concentration) লাভ করলে জীবনে যোগ 
সহজ হয়ে আসে। অশ্বপতির যোগে বিশ্বের সঙ্গে সহজ যোগের সাধনা ৷ নিরোধ ও 
আপ্যায়ন পাশাপাশি চলে । দেখা যাচ্ছে নিরুদ্ধভুমির চাপে আবারের প্রস্ততি ঘটে গেলে, 
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pet পর্বে গিয়ে পেলেন পরমা দিব্যশক্তির আবেশ ৷ তখন আর তিনি যোগ করছেন না | 
যোগ-সাধনাও সেই পরমাশক্তির ক্রিয়া | 

আস্মমুক্তি (Soul’s release) দিয়ে অশ্বপতি যোগসাধনা আরম্ভ করে উজিয়ে 
এগিয়ে চলেছেন, Sta লক্ষ্য কি, বিশেষ কোন্‌ সিদ্ধির ভূমিতে মহাশক্তি তাকে বরণ eee 
ছেন তার নিদি? ভূমিকায় ! আমরা বুঝতে পারি এই স্বয়ংবৃতা সিদ্ধির ভূমিতে তার যোগ- 
সাধনা ও সহজ হয়ে এসেছে | কচ্ছতা তার সাধনায় থাকলেও তাতে তীর শাস্তি বা ক্ৰান্তি 
নেই ৷ তীর সংগ্ৰামে সহজ বিজয়, যা কিনা সহয় বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও আপ্যায়িত 
হয়ে চলেছে । এজন্য তার যোগ গোড়া থেকেই সকলের সঙ্গে যোগ । আত্মবিসুক্তির 
পরই তিনি নিঃসঙ্গ, এইটি fren ভূমি । নিঃসঙ্গ থেকেও তিনি সবার সঙ্গে যুক্ত। As 
he grew into his larger self...যখন চৈত্যসত্তার ক্রমবদ্ধিতে sata কলায় 
সোম ক্ষরিত হয়ে জীবনে উপচিত হয়, যোগ তখন সহজ হয় । অলবখ থেকে শক্তিপাত হয়, 
সাধক অশ্বপতি বৃহতের মধ্যে বিচরণ করেন। “চারিদিক হতে অমর জীবন বিন্দু বিন্দু 
করি আহরণ' তার জীবন পুষ্ট হয়ে DTA | 

এই বোগের পথ অনুসরণ করার প্রধান এবং প্রথম কথাই হল শ্রদ্ধা । শ্ৰদ্ধা আপ্যা- 
wera যোগ ৷ বোবি দিয়ে এক বৃহতের আভাস পাওয়। শ্রদ্ধার মূল কথা । মন ও বিজ্ঞানের 
মব্যবৰ্তী অবস্থায় তাকে আমরা জাগিয়ে বা আলিয়ে তুলতে পারি । অপর দিকটি তপ বা 
তপস্যা, যেখানে নিরোধের কথা আসে 1 শ্রদ্ধা ও বীর্য মিলিত হয় । শুদ্ধাই সমস্ত যোগ- 
জীবনের মূল ভিত্তি। তপস্যা দিয়ে প্রবতিত হলেও এ হল পরম প্রসাদ, প্রাতিভ সংবিৎ | 
অশ্পতির যোগে তিনি spate হয়ে বেড়ে চলেছেন মহান আত্মায়__52৬/ a greater 
world ! দিব্যভুবনের স্বপ্ন তার আস্মকেন্দ্রে। এ হল তার অসাধনের সাধন, বৃহতের 
আবেশে অসীমের যোগে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনি বেন ছুটে চলেছেন ৷ 

আমরা! g চাওয়া-পাওয়া নিয়ে সাধারণ জীবনে অহং ও অবিদ্যার যোগে জড়িয়ে 
থাকি। তখন নানা দিক দিয়ে ওপরের ডাক বা সাড়া এলেও তাকে ধরতে বা বুঝতে 
পারি না। এজন্য প্রয়োজন হয় একাস্তিক একাগ্রতা (exclusive concentration) | 
এই ভাবে আমাদের নিরোবের সহায় নিতেই হয় । কেননা আমাদের চিত্ত এলোমেলো- 
ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকলে বিভ্রান্ত হয়, পথ ace পাই না। কেবলই ঘুরে ঘুরে মরি__ হেথা 
নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে"", সেই অবস্থা । নিরোধের ফলে শক্তির মুক্তি ঘটে ও 
তখন নিরোধযোগ জীবনে কার্যকরী হয় । বোগজীবনে যখন চিত্তের স্তিমিত ভাব আসে 
তখন এভাবে অবরোধের ফলে স্তিমিত শক্তি-প্রবাহ একত্রে জড় হয়ে পশ্চাতে ATE দিতে 
পারে। স্বল্পমাত্রায় এই শক্তির ব্যবহারে, বৃহত্তর শক্তিদ্বারা চেতনার পরিবর্তনে, একদিকে 
ক্রিয়াশক্তি ও অপর দিকে দূ কৃশক্তির আবির্ভাব ঘটে যেতে পারে, miracle-এর মত হয় | 

অশুপতির চেতনা বিজ্ঞানশক্তিতে আশ্ৰয় ও প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং অনুভব করলেন, 
Sta জীবনে বিশ্বের কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। আসত্মশক্তির বিভূতিতে চৈতন্যের মুক্তি 
ঘটে গেলে, বিশ্বের ইতিহাসে তার পটভুষমিকায় যখন তাকে দেখি, তিনি যেন এক বোধে 
বোধ লাভ করেন-__এক জ্যোতির্ময় প্রসন্ুতা বা সম্পসাদ নিয়ে তিনি নিত্যযুক্ত থাকেন | 
যদিও এটা ঘটে বোবির ভূমিতে, তা হতে তা সঞ্চারিত হয় মনের ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে | 


R8 


সাবিত্ৰী 


নিয়তি তার কাছে অস্পষ্ট আর তখন থাকে না, মনে হয় জগত যেন এক IAP পরে আছে। 
মনের মানুষ খুঁজে না পাওয়ায় এক বেদনার পর্ব ও থাকে, তখন আত্মশক্তি বিশ্বশক্তিতে সঞ্চাপ্রিত 
হয় আর তার ফলে, শুধু দৃকশক্তি দ্বারা বা দৃষ্টিপাতেই তিনি অন্য আধারকে জাগাতে সহায় 
হন। সনস্ত বিশ্বচৈতন্য সেখানে আছড়ে পড়ছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ‘‘আপূৰ্য মানম- 
চলপ্রতিষ্ঠান্ব...”' ( গীতা ) অবস্থা তখন তার, সেখানে অতৃপ্তি কোনও বেদনা আর নেই ৷ 
দেহবোধও MAIAS হয়ে যায়, যেন এক দিব্যদেহের অনুভব নিয়ে তিনি থাকেন | 

দেহ সম্পর্কে এক জড়ত্বের সংস্কার যেন আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে । কিন্ত 
দেহ জড় হলেও সে প্রাণ ও চৈতন্যের বাহন । দেহ ক্রমে এক বোধে পর্যবসিত হয়, তখন 
দেহবোধ স্বচ্ছ হতে থাকে, আর এক ব্যাধির বোধে দেহের অনুপরমাণু পর্যন্ত সৌরকর 
দ্বারা শুদ্ধ সমৃদ্ধ করা যায়। উপনিষদের মন্ত্রে যেরকম শুনেছি, “‘আকাশং শরীরং বদ্ধ, 
প্রাণারামং মন আনন্দম্ব, সত্যাত্ম শাস্তি: সমৃদ্ধি: GTS...” সেই অবস্থা কৈশোরের আনন্দ 
বোধের এক ঘনীভূত ভাব। এইভাবে আধার যখন Wy হয়ে গেল, তখন শুধু অস্তরের 
বোধে নয়, বাহিরে ও যেন পর্দার পর পর্দা খুলে যায়, আর মর্ত্যদেহে ও অমৃতের বোধে যেন 
এক রূপাস্তর ঘটে যায় । দেহ চিদৃঘন এই অনুভব আত্মা ও তনুর শুদ্ধ সমন্বয়, এ এক সিদ্ধ- 
লোকে । নাথ ও জৈন সম্পদায়ের সাধনইতিহাসে এই রকম বিবরণ পাওয়া যায় । 
অশ্বপতির কাছে, এই লোকহ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। তার সাধনার একটি পর্ব ও এখানে 
সমাপ্ত । শুধু ব্যাট নয়, wey স্বভাবও তার সামনে যেন খুলে গেল । যে ভূমিতে তিনি 
উতন্তীণৰ হলেন, oh সঙ্কল্প ও ভাবের উৎস । 

প্রাকৃত জীবনে ভাব ও সঙ্কল্পের যোগ নেই ৷ কিন্তু এ ভূমিতে (ethereal 
space) ভাব ও সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েই আছে, ব্যাহৃতির যোগে ভাব বাক্‌ BCA FHS হয়। 
বিশুদ্ধ ভাবের সিদ্ধি (Divine Will) বিশুদ্ধ বাঙুময়ী শক্তি । cca একেই qafe 
বলা হয় । এর চাপে অশ্বপতির গুহ্যশক্তির আবরণ ভেঙে গেল । সাক্ষীচৈতন্যের দৃচির 
চাপে পাতালের বিবরও সব খুলে গেল, কালের বাধাও অপমারিত । এদিকে এক সতের 
বিভূতি- সদাশিব অবস্থা । অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে পরিপূর্ণ নিটোল act 
দেখা দেয়, কালের পরিণাম বিন্দুতে পরিণত ; যেন উৎসম্গুখেই ফিরে আসা । aN তখন 
বিশ্বের ও বিশ্বাতীতের এক নিটোল সোবাটি শিখা । * 


* শ্ীঅনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে-_ সুধা বসু 


২৫ 


ঝষি মধুচ্ছন্দার অগ্নিসূক্ত 
গৌরী ধৰ্মপাল 


কিংবদন্তী বলে, সমগ্ৰ বেদকে AE VE: সাম অথর্ব এইভাবে ভাগে ভাগে আলাদা 
করে সাজিয়েছিলেন বলে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের নাম হল বেদ-ব্যাস। ব্যাস মানে আলাদা করা । 

বেদব্যাস-_তিনি fare হোন---যখন ACY সংকলন করলেন, তখন তাকে ভাগ 
করলেন দশটি গুলে ৷ তার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি হল থাষি বধুচছন্দার অগ্যিসুক্ত। 
অর্থাৎ তিনি আদিবেদ dcp EF করলেন মবুচছন্দাকে দিয়ে । তেমনি নবম মওলের-__ 
প্রথমেও তিনি রাখলেন মবুচছন্দার সূক্ত। নবম মণ্ডল সোম মণল-_ পোনস্ক্তের সংগ্রহ | 
সোষযাগ eps যাগ । সোম বৈদিক সাধনায় চরম লক্ষ্য । আর অগ্নি হলেন বৈদিক 
সাধনার আদি 1 প্রথম থেকে সপ্তম পৰ্যস্ত প্রতিটি মণ্ডল এবং প্রথমের উপমওল গুলির আদিতে 
অগ্রিসূক্ত এই কারণেই রেখেছেন সংকলয়িতা । সুরূতে অগ্নি, অস্তে সোম । সুরুতে 
FN, অস্তে সুধা । পুরুষের ATI বেদন মর্তোর মদিরা মাঝে স্বগের সুধারে অন্বেষণ’ 
( নারী, সানাই-__রবীন্রনাথ )। এই নিয়ে জীবন। তাই Se বললেন, অগ্ৰীষঘোমাস্্কং 
ete অগ্নি আর স্থুবা--এই নিয়ে বস্ুবা | 

সাধনা এবং তদনুযায়ী সাজানো সংকলনের আদিতে এবং অন্তভাগে প্রথষমেহ খাষি 
মধুচছন্দাকে স্বান দিলেন বেদব্যাস | 

কেন তার এই গৌরব ( importance ) ? 

খুলে কতগুলি কারণ পাওয়া যায়। 

মবুচছন্দা খাষি বিশ্বামিত্রের পুত্ৰ । এই বংশের পাঁচ পুরুষের সূক্ত পাওয়া যায় MCAT I 
প্ৰথম পুরুষ-__কুশিক শ্রধীরঘি। হ্থিতীয়__তার পুত্র গার্থী কৌশিক । তৃতীয়--তীর 
পুত্ৰ বিশ্বামিত্ৰ গাথিন। চতুথ- বিশ্বানিত্রের পুত্রেরা, মবুচছন্দা অষ্টক থাষভ কত দেব- 
রাত পূরণ প্রঙ্গাপতি ati পঞ্চম__এ দের পূত্রেরা, বেমন মবুচছন্দার পুত্র জেতা এবং 
অঘনর্ধণ, কতের পত্র উত্কীল । পাচপুরুষ বরে খধিত্বের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন 
এরা | ayers থষিদের মব্যেও এরকম উদাহরণ খুব বেশী নেই। 

ববুচ্ছন্দা অসাধারণ পিতার অসাবারণ পুত্ৰ । বাপ্বেদের সাড়ে দশহাজার মস্রের 
মধ্যে থেকে ঝি বিশ্বামিত্রের সবিতৃদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত গায়ত্রী qa হিজহের 
দীক্ষাবপ্বর্বূপে নির্বাচিত এবং গৃহীত হয়েছে, এবং আসমুদ্রহিনাচল ভারতবর্ষ এখনে পর্যন্ত 
তা মেনে চলেছে---এতেই প্রমাণ হয় বিশ্বামিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । কোন এক সময় 
ভরতবংশীয়দের লক্ষ্য করে বলা তীর আত্মগরিমাময় উক্তিটি পরবৰ্তীকালে সারা ভারতবর্ষ 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়ে দাড়িয়েছে _ 

বিশ্বানিত্রস্য রক্ষতি aca ভারতং জনয়। 
বিশ্বানিত্রের এই মন্ত্র রক্ষা করছে ভারত-্জনকে | 

ঝাগ্বেদের তৃতীয় গুলে বিশ্বামিত্ৰ এবং তত্বংশীয়দের সুক্ত সংগৃহীত হয়েছে । এই বিশ্বামিত্রের 
একশ এক পুত্রের মধ্যে মধ্যন হলেন মধুচছন্দা । অর্থাৎ তার ওপরে পঞ্চাশ এবং নিচে 
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থাষি মধূচছন্দার afspre 


পঞ্চাশ ভাই । Joma ব্ৰাহ্মণে আছে, বরুণের বলিরূপে ক্রীত অলীগতের পুত্র শুনঃশেপ 
দেবতার কৃপায় নিশ্চিত নৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যখন নৃশংস পিতার কাছে আর কিরে 
বেতে চাইল না, তখন বিশ্বমিত্ৰ তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করে নিজের পুত্রদের আদেশ দিলেন 
তাকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিতে । মধুচ্ছন্দার পঞ্চাশ দাদা তাতে আপত্তি করলো | 
মধুচছন্দা Fre তার পঞ্চাশ ছোটভাইএর সংগে সানন্দে পিতার আদেশ মেনে নিলেন । ফলে 
তিনি লাভ করলেন পিতার আশীর্বাদ । 

এতরেয় আরণ্যকে ( visio ) আছে মধুচছন্দা নামটির নিরুক্তি_মধু হ স্ন বা 
খাষিভ্যো মধুচ্ছন্দাচ্ছন্দতি, তল্মদূচছন্দসে। মব্চ্ছস্তম্‌ । যাঁর ছন্দ মধুময় তিনিই মবুচছন্দ) | 
মধু সোম । আনন্দঘন চেতনা । পসোম্যচেতনার অধিকারী হয়ে বিনি crm ate 
উচচারণ করেন তিনিই মবুচছন্দা । সোম্যচেতনা কেমন হয় তার বিবৃতি আছে সংহিতায়, 
উপনিষদে ৷ থাষি গোতম atestt যার বিখ্যাত মধুতৃচে বলেছেন-_ বায়ু হল মধুময় | 
সিন্ধুরা করে মধুক্ষরণ, মধু হোক 'ওষধিরা | রাত্রী মাব্বী, মাংবী Sata, মধুর পৃথিবীলোক, 
মধুময় হোক দৌ আমাদের পিতা । মবু আমাদের বনম্পতিরা, মধুৰ সূর্য হোক, মধব্ময়ী 
হোক আমাদের গাভীগুলি ।' সোম-মণ্ডলের উপাল্ত্য-সূক্ততেও রয়েছে খাষি কশ্যপ মারীচের 
জ্যোতির্ময় অমৃত আনন্দলোকের উচ্ছল বণণনা | 

উপনিষদ বলছেন, আনন্দং ব্রহ্মণে। fata ন বিভেতি কতশ্চন। ACARA আনন্দকে 
যিনি জেনেছেন, তিনি ভয় পান না কিছুকেই । আনন্দাত্‌ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়স্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রবর্তি-__অভিসংবিশস্তি। আনন্দ থেকেই co দেখছি এই 
সব কিছু জন্মাচেছ, জন্মে বেচে থাকছে আনন্দেই, আবার চলে গিয়ে প্রবেশ করছে আনন্দেই | 

array অমৃতং ay বিভাতি। 


এই আনন্দের Pra থাষি মধুচছন্দা । 

আর একটি রহস্য আছে তার নামে । মবুচছন্দস্‌ > মধুচছন্দাঃ ( বাংলা বানানে বিসগ” 
দেওয়া হয় না, যেমন TIP দূর্বাসাঃ, লেখা হয় দুর্বাসা )। শব্দটি উভলিংগ । অর্থাৎ 
মধুচছন্দা পৌ ছেছেন সেই ভূমিতে যেখানে চেতনা হয়ে যায় ‘স্ত্ৰী পুমাংশ্চ'_ অর্ধ নারী- 
শুর | ae নিরুক্তের এক জায়গায় বলেছেন শাকপূণির কাছে দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন 
উভলিংগ হয়ে । অথাৎ দেবতার স্ত্রী-পুরুষ নেই, ‘ত্বং স্ত্ৰী ত্বং ota অসি’ । তিনি 
চেতনা শক্তি ও আনন্দের সমাহার | “দেবতা' নামটিই তার প্রমাণ । এই দেবতারই 
চরম পরম রূপ হলেন স্ত্রীত্বং পুস্তুভিদলেশহীন AIT অদ্বৈত নপুংসক ব্রহ্মণ্‌ । সেই ব্রহ্ম 
বা বৃহতের অনুভব তবংগিত হয়ে হয় ছন্দস্‌ । এই ‘aw শব্দটি ও ক্লীবলিংগ ৷ মধুচছন্দ। 
বৃহতের সেই আনন্দ-তরংগ-পরম্পরা হৃদয়ে অনুভব করছেন উচ্চারণ করছেন আর হয়ে 
উঠছেন মবুচছন্দা | 

মধুচছন্দার অগ্নিসূক্ত হল NCAA সুরসপ্তকের প্রথয ষড় জ-স্থর, সা । সা-এর মধ্যে 
যেমন নিহিত আছে অন্য ছটি সুর, তেমনি এই অগ্নিসূক্তাটির মধ্যে নিহিত আছে বৈদিক 
সাধনার আদি থেকে অন্ত পর্যস্ত-_তার প্রক্রিয়া, উপকরণ, চলন, সিদ্ধি এবং লক্ষ্য । 

সে-সাধনার অন্য নাম যজ্ঞ | যজ্ঞ মানে জীবন | যজ্ঞ মানে সংগ্রাম, যাত্রা, আরোহণ | 
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শ্বীঅরবিন্দ মম্পির বত্তিকা 


যজ্ঞ মানে নিজেকে বারবার At tefo দিয়ে নিজের ATEI স্বরূপ দেবস্বরূপকে ফিরে 
কিরে-পাওয়া । তার প্রক্রিয়া হলো এ-সুক্তের প্রথম দূটি শব্দ ‘অগ্রিয় ঈলে _ আমার 
an অগ্নির ঈলন অর্থাৎ ইন্ধন, সমিন্ধন, wary, পূজন। অগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলা এবং 
জ্বালিয়ে রাখা । আমার were অগ্নিকে দেব-জ্যোতিকে অনুত-শিখাকে 'নির্বাণহীন 
আলোকদীগ তোমার ইচছাখানি'কে জালাতে হবে আমাকেই জামার সাধন-বীর্ষে । বারে _ 
বারে ভ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্বলবে না, তব্‌। তাই অগ্নি আমার সহসঃ সূনুঃ, STS 
নপাতৃ- বীর্যসম্ভব পুত্র । 
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি, তারপর তাকে রাখতে হবে সামনে-_ 
‘পূরো-হিতয়’। এই অগ্নি যখন হলেন আমার দেব-গৃহপতি, গৃহস্বালী, জীবনস্বামী, তখন 
সুরু হলো IG, জীবন-যজ্ঞ | তার আগে শুচি আসন টেনে টেনে বিধান মেনে’ যল্ভবেদিতে 
অগ্রি-গর্ভে যে-হৃতাহুতি দেওয়া গেছে, তা শুধু এই সত্যেরই অভিনয় মাত্র | aria যজ্ঞ 
সুক্ষ তখন, বখন- 
স্বদেহম্‌ অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিয়। 
ব্যান-নির্মথনাভ্যাগাদ্দ দেবং ACTS PITS ৷! 
নিচের waft হর এই দেহাবার 
উত্তর-অরণি হয় প্রণব-ঝংকার | 
ধ্যান করি ধ্যান করি-_নিদিধ্যাসন, 
হৃদক্-সমুদ্রে চলে নিবিড় TAA | 
আধারে বিদ্যৎ-সম দেখি সচকিত। 
অন্তরে লুকিয়ে আছে অস্তর-দেবতা | 
এই নূতন যাত্রা-সুরুর, যজ্ঞের AAE মানুষ নয়, দেবতা । অগ্রি। “দেব খতিজয্‌ | 
দেব-খত্বিক 1 বিশেষ করে cota খ্ত্বিক তিনি? না, হোতা ৷ হোতার কাজ হল আবা- 
হন, ডাক দিয়ে নামিয়ে আনা সমস্ত দেবতাদের | জাগ্রত উদ্ব দ্ধ বজমানের জীবন-যজ্ঞের 
প্রো-হিত নায়ক অগ্নিই হলেন সেই হোতা যিনি ডাক দিয়ে দিয়ে য্জমানের হৃদয়বেদিতে 
এনে বসাবেন MAITE (খু ২৬1৮) একে একে সমস্ত দেবতাদের-__ 
অগ্নি জাগুলে জাগে সব দেবতা, 
জাগে সোম, জাগে বায়, FA.. NO 
অদিতি অদিতি জাগে ater বাক্‌ 


পুড়ে খাক্‌ পুড়ে বাক্‌ সব পুড়ে বাক্‌। 
Ia উপকরণ হল-__'বী' ধ্যান-চিন্ত এবং ‘নমঃ ' নম নমস্কার--বৃদ্ধি ও শ্রদ্ধার একাত্ম 


সমন্বয় | 
এ-যজ্ঞের চলন কেমন? 
অনুদ্ধ দ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, “অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ অন্ধ- 


চালিত পন্ধদের মত। সেখানে AEF বজ্জমান সবাই অচেতন, তাই সেখানে 
বিদ্যৎ-তরংগ নয়, মন্ত্র শুধু ভিহরার অভ্যস্ত ব্যায়াম । 
লাভ-লক্ষ্য দীন-চিত্ত zaafa ধনী-যজমান | 
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af মধ্চছন্দার অগ্সিসূক্ত 


afers তথৈবচ, আওড়ায় জড় শব্দ, লক্ষ্য থাকে দক্ষিণার দিকে 
আগুনও জড়পদাথ”, ঘৃত চক পুরোডাশ AS সোমরস খেয়ে ফিকে। 
উহ্বদ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে আলোয়-__ 
উদ্‌ বয়ং তমসম্পরি 
জ্যোতিষ পশ্যস্ত উত্তরয়... | 
অগ্নি তখন দোষা-বস্ত৷ Saa তোলেন রাত্রির অন্ধকার । 
প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ চলে 'দিবেদিবে', আলো থেকে আরে৷ আলোর, দেবতা থেকে দেবতায় | 
এক উত্তাপ থেকে আর এক উষ্ভাসে। 
সেই সমস্ত উদ্ভাস যখন স্থির হয়ে বজমানের ধ্যানঘন ভ্ঞানঘন প্রেষষন চিত্তে এসে বসে, 
আর ছড়িয়ে পড়ে তার আপন দ্যৃতির মত, তখন যজমানের সত্তা হয়ে যায় TES । জীবন- 
যভ্তনায়ক অগ্নি হয়ে যান তার রত্রধাতা, রত্রদাতা | এমনটি কি আর কেউ দিতে পারে? 
তাই তিনি ‘রত্রধাতয়’। এই ay ছাড়া আর একটি আশ্চর্য সিদ্ধি দেন তিনি । সেটি হল, 
“চিত্রং শুবঃ । বিচিত্র শ্বতি, আশ্চর্য শ্ৰবণ । তিনি কথা শোনান । একথার মধ্যে 
দিয়ে সেকথা, সেই কথা, সেই আশ্চর্য কথা, যার নাম মন্ত্র ae যজুঃ সাম । অর্থাৎ অগ্রি 
হলেন কবিকৃত্‌, thes এই আশ্চর্যদানে সমৃদ্ধ মবু-চছন্দা কবি ঝঘি মধুচছন্দা বলছেন তুমি 
‘চিত্ৰশ্ৰবস্তযু’, এমন দেওয়া আর কে দিয়েছে তুমি ছাড়া ? 
কিন্ত এই রত্ব বা “Pat পাওয়ার থেকেও বড় পাওয়া আছে I তা হল স্বয়ং দেবতাকেই 
পাওয়া__সখা বন্ধু পিতা মাতা প্রিয় ন্বপে। ‘সু-উপায়ন’ সহজভাবে কাছে আসাই দেবতার 
সব থেকে বড় “সু-উপায়ন”, সুন্দর উপহার । শুধু আসা নয়, সচল’, জড়িয়ে বরা তার 
নিবিড় স্পর্শ দিয়ে, ‘বাহ! কিছু আছে সকলই ঝাঁপিরা"। হিরণ্যগর্ভ-সৃক্তে দেবতাকে বলা 
হয়েছে আত্ম-দা' তিনি নিজেকে দেন। তখন যজ্মান হয়ে যান অগ্রি, অগ্নি হয়ে যান 
যজমান। উপাস্য-উপাসকে ঘটে আশ্চর্য এক দ্বৈতাদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ | মধচছন্দা 
এই ut অগ্নিকে ডেকেছেন ‘অংগিরস্ব’ acti উপাসককে atts করে জালিয়ে 
পড়িয়ে অংগার করে দিয়ে অগ্নিই হয়ে গেছেন অংগিরাঃং । দান এবং গ্রহণে কোন 
ভেদ নেই, একাকার । এইখানে যজ্ঞ পৌ ছয় তার পরিপৃণতাক় । তখন স্বস্তি। তবেই 
afai সু-অস্তি, চরম ভালো থাকা | 
এই. স্বস্তির কুলে পৌঁছে এবং পৌছিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মধুচছন্দা-_ 
স নঃ পিতেব স্নবে__অগ্লে স্পায়নো ভব। 
AM Al স্বস্তয়ে__ 
পিতা যেষন সহজভাবে পুত্রের কাছে এসে জড়িয়ে ধরেন তাকে, তেমনি সহজে 
এসে জড়িয়ে ধর আমাদের, হে অগ্নি। তবেই স্বস্তি । শুধু আমার নয়, ‘নঃ’ আমাদের 
সবার স্বস্তি। এই সর্বজনীন সামাজিক স্বস্তির উপায় হল ‘সংজ্ঞান’ সাংষনস্য, এক-মন 
এক-প্রাণ হওয়া | সমগ্র ঝণ্বেদ-সংহিতার শেষ Ares আছে এই welfare society- 
কল্পন৷-- 
সং গচ্ছধ্বং সং বদব্বং সং বে! মনাংসি জানতাম | 
অর্থাৎ যধুচ্ছন্দার সুক্তটির মধ্যে বীজাকারে নিহিত হয়ে আছে সমগ্র খণ্বেদ । বীজ 


২৯ 


Taf মন্দির বত্তিকা 


তে৷ নয়, মেলিতেছে অংকরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা ৷ অংকুর নয়, পুষ্পিত, 
স্তবকিত, ফলিত উত্বপ্রসারিত অবোবিসপিত শ্যামতরংগিত সুবিশাল অরণ্য | 
tra অধিকার ফিরে পেতে হবে আমাদের | এ-সূক্তের ছন্দ হল গায়ত্রী । 


তিনে এক, একে তিন । aff হলেন অহ, আমি । দেবতা হলেন ত্বয়, তুমি । আর 
ছন্দ হল এই অহয় আর ত্বমের মধ্যে ভাবতরংগ, তরংগদোলা৷ | way টানে অহমৃ-এর 
বকে CHS ওঠে, যেন চাদের টানে সমুদ্রের উথালি-পাথালি । সমূদ্ৰ আর ঢেউ তো আলাদা 
নয়। AR আর ছন্দও তাই । আলাদা as খ্াষিই নন্দিত ছন্দিত হয়ে হন ST! 
যেমন শ্ৰষ্টার আত্ম-সিসূক্ষা একেবেকে হল এই সৃষ্টি, স্নষ্টা নিজেই হলেন তার ছবির রূপ- 
রেখা-ব্রং টানটোন-দং, তেমনি ঝষিরও আস্ম-সিস্কক্ষা একেবেকে হয় হুন্দ। ছন্দ খষির 
হৃদয়-স্পন্দন-_ 

অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে 

বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 

'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ । 
এই ছন্দের অনুভব খ্মষি বামদেবের কবিতায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে 

এতা অর্ধান্তি হৃদ্যাত্‌ সমুদ্রাতৃ 

oye রিপুণা নাবচক্ষে। 

ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি 

হিরণ্যয়ো coon মধ্য আসাহ ( siavic ) 


‘the 


একশ হয়ে চলছে ধেয়ে উজল-রসের বারা 
হ্পারাবার হতে আমার, শক্ত কী তার জানে? 
যধ্যিখানে দূলছি আমি সোনার-বেতস-পারা' 
চেয়ে চেয়ে দেখছি ওদের পানে | 
খাষিকৃহ্‌ সোমের উদ্দেশে AA প্রভূবস্থ আঙ্গিরসের frat উচচারণেও পাহ এহ দে দোলু 
ata দে দোল দোলু এ মহাসাগরে তুফান তোন্‌'-এর অনুভব 
ইন্দো সমুদ্র TAT 


A ‘aN 


পবস্ব বিশ্বমেজয় ( ৯৩৫২ ) 


কি মহাকাপনে কীপাও বিশ্ব 
দোলাও সিন্ধু, ইন্দ, বও।। 
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af মধুচছন্পার অপ্রিসৃক্ত 


মহা-পারাবার এ যে সরস্বতী 

চিনিয়ে জানিয়ে দেন আলো-ইসারায় | 
সে কেমন? না, 

প্রতিটি অক্ষর ধিরে আলোর জোয়ার 

নিরস্তর নৃত্যমান বাকৃ-পারাবার ৷ 
তাই বেদ বললেন, প্রতিটি অক্ষরই ছন্দ । এক অক্ষরও ছন্দ, সহস্ৰ অক্ষরও ছন্দ, যদি তা 
হয় খষির উচ্চারণ | Ghia Gata সনিলানি Gadi হরর রো জোন এ ছল 
wea ছন্প। Afars ঠিক এমনি করেই বেদ WE করেন ॥। তার হৃদয়ই হয়ে যায় পরম 
ব্যোম, মহাকাশ, মহাশুন্য, অপৌক্ষষেয় Sta বুকে যে ‘সলিল’ অনুভবের বিপুল ঢেউ ওঠে, 
তাকে তিনি ভক্ষণ করেন, ÈA এক-একটি wt দেন___গায়ত্রী ২৪ অক্ষর, উষ্চিক্‌ 
২৮, WIZA ৩২, বৃহতী ৩৬, পডঙ্‌ক্তি ৪০, AZA ৪৪, জগতী 8b I 

সাত. সুরের মধ্যে যেমন অনস্ত বৈচিত্র্য, তেমনি এই সাতটি ছন্দেরও ৷ সেই একই 

গায়ত্রী, কিন্ত মেধাতিখি আঙ্গিরসের “কুদৃভিরগ্রা আ গহি'তে বাজছে ঝড়ের দামামা, 
গোতম রাহ্গনের মধু বাতা খতায়তে' যেন শান্ত fare পদ্‌[গন্ধি ভোর, Ber আঙ্গিরসের 
‘অপ নং CRYS অবম্ব’ যেন বহ্কিপ্রপাতে বাপ দিয়ে পড়া ।  বিশ্ৰবিত্ৰ গাথিনের “ধিয়ো 
যো নঃ প্রচোদয়াণ্। ধ্যানগন্তীর সংকল্পের মন্দ্রঘোষ, AFF আক্িরসের “ত্বমস্মাকং তব স্মসি’ 
ভক্তের প্ৰেমোবল্লাস, মধুচছন্দার ‘সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে' স্বস্তির পারাবার-সৈকতে দেবালিংগিত 
সত্তার মুকুলিত তৃতীয় নয়ন | 


( 8T ১১ ) 
TA অনুবাদ 
১। অগ্নিয্‌ ঈলে পুরোহিতং ১। জেলেছি আগুন আগ আগুয়ান 
Ta দেবয্‌ afer সামনে রেখেছি অগ্রনিশান দেখাবে 
হোতারং TASTA যজ্ঞ আলোলীলাময় যজন করাবে 
2৯ বুঝে সুসময় ডেকে ডেকে দেবে 
০০০ নেওয়াবে আহুতি গভীরে আলাবে 
রত্বদ্যুতি__এমন কে দেবে আর € 
21 Safe: পূর্বৈভির্‌ খুষিভির্‌ ২। জেলেছে আগুন পর্ব-খষির। 
ঈড্যো qeta SS! জ্বালাবে আবার অধুনাতনের। 
স দেবা এহ বক্ষতি এখানে আনুন বয়ে Crates 
দেব-দ্যতিসম্তার | 
ভাষ্য 


।নরুক্ত শাস্ত্রের প্রথম কথাটি যাস্ক বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে--‘ন তু-এব ন 
Fats’, নির্বচন ছেড়ে৷ না। আর চরম কথাটি বলেছেন একেবারে শেষে--“অথ-আগমে। 


== 


শীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা 


যাং যাং দেবতাং নিরাহ তস্যাঃ Oi: তাদ্ভাব্যয় অনুভবতি' তাহলে আগম যে যে দেবতার 
নিৰ্বচন করেছে তার তার সংগে তন্মরতা অনুভব করতে পারবে । এই দুটিকে মিলিয়ে 
নিলে তাৎপর্য দাড়ায়-_নিৰ্বচন হল একটি সাধনা । আর তার সিদ্ধি হল দেবাস্মভাব | 
We যেন বলছেন 

১। নিবচন করতেই থাকবে করতেই থাকবে, যতক্ষণ না দেবতার সংগে এক হয়ে 
ate) অথাৎ দেবতার নামই দেবতা । আর যদি হয় 'অদিতির জাতয় অদিতির জ্নিত্বযূ’, যা 
হয়েছে হবে- সবই অদিতি দিতি, তাহলে সব নামই তো শেষ পর্যস্ত দেবনাম | সেই নামের 
শব্দাণুগুলিকে ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ পেয়ে যাবে নামের-আড়ালে-লুকিয়ে-থাকা, নাম-বসন, 
নাষ-শরীর, নামমর দেবতাকে, উদ্ভাসকে, জ্যোতিকে । তখন দেখবে, নামটি হল দেবতার 
জ্যোতিঙ্গরায়। এই অনস্তপরমায় জরায়ুকে একটির পর একটি ভেদ করে যাওয়াই হল 
খ্মষির ভাষায় আয়ুর প্রতরণ, সাতরে সাঁতরে চলে যাওয়া জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে 
-**দিবেদিবে-..আলো থেকে আলোয়, যতক্ষণ না সেই জরায়ু থেকে ভূমিষ্ঠ হয় এক অপৌ 
করুষেয় আকাশবত ব্যাপ্ত শূন্য সর্বাধার চেতনা ৷ সেই হল দেবতার জন্ম তোমার মধ্যে, তোমার 
জন্ম দেবতার মধ্যে | তারি নাম দেবতার সংগে তান্তাব্যের অনুভব । 

২। দেবতাকে ছুঁতে না পারলে faeces, নির্চনের বিশ্েষণের, উচ্চারণের 
কোন ad নেই ৷ বেদ-বেদাঙ্গভজীবনের পরম তাৎপর্য হল “দেবতা '_ উন্তাস-পরম্পরা, 
oferta, বিপুলের বিদ্যৎস্পর্শ -তরঙ্গ | 

মানুষের দশন আর বিজ্ঞান, science & philosophy যৃক্তি-প্রযুক্তি-তর্ক 
হল একরকমের নির্চন। বিশ্বজগতের জড়-এবং-চতন-রাজ্যের অনু-পরমাণুগুলিকে ভেঙে 
ভেঙে দেখা__কোন্‌ বাতুতে এগুলি তৈরী । ‘ate’ শব্দের দিব্য-মানুষ অথ-হল--যঃ 
ক:=যঙ্ক, ফেকেড > তার ছেলে ATS, অর্থাৎ any body’s son>son of man, 
common man, সেই বিশ্বনর যেন সবাইকে ডেকে বলছেন, তোমার যুক্তিতর্ক- 
মন-বৃদ্ধি দিয়ে বিশ্রেষণ করে বাও, ছেড়ো না। বদি লেগে থাকতে পারো, তাহলে শেষ 
পর্বস্ত দেবতাকে বরা দিতেই হবে । আর বলছেন, বিশ্রেষণ সার্থক হবে না, যদি না 
দেবতাকে পাও, বদি না দেবতা হও | 

শ্বীজীবগোস্বাবীও তার দু'টি সন্দর্ভ-_-তব্সন্দর্ভ, STS, পরমাত্র-সন্দর্ত, 
শ্রীকৃষসন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দভ- জুড়ে pan বিশ্লেষণ করতে করতে 
বাপে বাপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছেন বে- পরমত্বের পূর্ণ বিগ্রহ শ্বীকঞ্চে ব্যক্তিগত 
প্রীতিই হল মানুষের পরম APN | 

are একরকলের নিবচন। অণু-বাদ Aaa শব্দের অণুগুলিকে ভেঙে 
ভেঙে বলা ৷ ‘সোনার কাঠি' ছোয়ালেই এক একটি শব্দের মধ্যে শোন! যায় মধুচছন্দা 
থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত অসংখ্য খষিহদয়ের গুনগুন আগুন-গুঞ্রণ । IF- 
একটি মহ যেন হৃদয়ের মহাকাশ, পরমব্যোম তাইতে এক একটি শব্দ যেন 'দহরং পুণ্ড- 
Ie. CPT ছোট্ট কমলের ঘর। সে-কমলের পাপড়ি MZA... ATEI তার মধুপানে- 
ভোর বেদের কবি বলেছেন-__ 

বাচে৷ মধূ পৃথিবী cafe wey ( অথর্ব ১২১ ) 


৩২ 


af argat অগ্সিসুক্ত 


শব্দের মধু পৃথিবী আমাতে সঞ্চিত কর হে। 
সে-মধূ পেতে হলে আগুনে ঝাপ দিতে হয়। তাই করলেন মধুচছন্লা-__ 
১। অগ্ৰিম ঈলি। আগুন MAAT | 
এ আগুন কে? এতে। নয় আলুসেদ্দ-ভাতের আগুন, নয় স্বাহা স্বাহা হোমেরও Shes | 
কেননা একে বলা হচ্ছে কবি, সত্য, কবিক্রতু, ‘ইদং জ্যোতির্‌ অমৃতং নিহিতং মর্ত্যেষ্‌' 
অমৃত জ্যোতি নিহিত মৰ্তেয মৰ্ত্যে। এ-সব বিশেষণকে ধারণ করার সাধ্য কি আছে এই 
অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ অগ্নির ? তাহলে কে সেই অগ্নি বার মধ্যে এসে সংগত হবে, একনীড় 
হবে সমস্ত বিশেষণ, সমস্ত adn ? 
সে-অগ্সি হলেন ‘আধ্যাত্মিক’ অথাৎ আস্বাশ্বিত যানে আমারই ভেতরের কোন ব্যাপার, 
এই দেহের মধ্যেই তিনি আছেন “সর্বতো দীপ্তিমান্‌’ হয়ে, ‘তস্য ভাসা সৰ্বম্‌ ইদং বিভাতি' 
তারই আলো, তারই অথ” ধার করে Bare এই আধিভৌতিক রানার আগুন আর পবিত্র 
যজ্ঞাগ্রি | 
যাস্ক বললেন, শোনার কাঠি’ crate, শোনো, এ 'অগ্রি'-শব্দের মধ্যেই বসে আছে 
সে তার র-টিকে লুকিয়ে আর ই-ঈ-ন-ণ এলোমেলা করে নিয়ে ৷ ‘অগ্নি’ অথাৎ কিনা__ 
অগ্রণী । যিনি থাকেন সবার আগে দিশারী হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেন সবাইকে | 
কে-তিনি ? বিশেষণের আলে ধর। কবিক্রতু। তিনি হলেন কবি ও ক্রতু। 
আবার কবির ক্রতু। আবার কবির বত FEIT) FS মানে wa ইচছা, সংকল্প, 
creative will স্ঠার সংকল্পমাত্রেই স্থাষ্ট। তাই ক্রতু মানে সিস্যক্ষা-ভরপুর সিস্ক্ষাশ্রি 
zI তাহলে ‘অগ্নি’ হলেন স্ৰষ্টা এবং/বা স্রষ্টার Prem aeta এই অনন্ত সিস্যক্ষাই 
ভেঙে ভেঙে গড়ে চলেছে তাকে প্রতি মহরতে নব নব রূপে । তাই তাকে বলা হল ‘অমৃত 
জ্যোতি নিহিত ass মৰ্ত্যে’। তাই শ্বীঅরবিন্দ বললেন ‘অগ্নি’ হলেন Divine Will. 
আর রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে সমস্তটি একটি নিটোল wet পেল = 
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা। 
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা 
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ৷ 
বিশ্বের প্রতিটি ‘মৰ্ত্য’ মাটির প্রদীপে নিহিত আছে তোমার অম্ুত-ইচছা । সমম্তটি নিলে 
এক দীপালি-মহোৎসব । আমি সেই দীপালির একটি ছোট্ট প্রদীপ, তাতে তুমিই জ্বালাও 
তোমার ইচ্ছার শিখা = 
aia ঈলে, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃ AREI... 
জ্বালাও আর আলাই একই কথা । তোমার ইচ্ছাই আমার অভীপ্সা আমার আস্মবীর্য হয়ে 
আমার মধ্যে নেমে এসেছে । তাই 'ঈলে', ( State ) এর সংগে সংগে এক নিংশ্বাসে 
বলছেন তুমিই ARF তুষিই ‘হোতা’ অর্থাৎ তুমিই State! VRE < বঈন্ধ -_যাস্ক। 
জ্বালিয়ে ভোলা । তারপর FO মানে হয়ে গেল স্বতি। 
অগ্ির প্রতিটি বিশেষণের T করে তাৎপর্য ( ১) বিশ্বগত- অগ্নি এমন! 
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শ্বীত্বরবিন্দ বন্দির বত্তিকা 


(২) ব্যক্তিগত-_ অগ্নি আমার কাছে এমন | 
যাকে, (২) আমি যাকে সামনে বেখেছি। 

পুরোহিত" অগ্নিরই বিস্তার । যিনি অগ্নণা,--তিনিই পুরোহিত, সন্মুখে অগ্রে 
স্বাপিত। এই তোষার ইচ্ছাকে সামনে রেখে সুরু করলাম জীবন-যজ্ঞ-যাত্রা । তোমারি 
ইচ্ছা হউক AT সকল FATA! 

তুমি ‘oa’, আলোময় লীলাময়। < ৭ দিব্‌-_'আলো দেওয়া, খেলা করা । সবার 
কাছে আছ, আমার কাছে হও-_যজ্ঞের দেব, দীপক, উদ্ভাসক ‘crag’ একদিকে ‘যজ্ঞস্য’ 
আর একদিকে ‘ধ্মত্বিজয় -এর সংগে sigs তুমি দেবধাত্বিক | সবার, আমার যজ্ঞ সাধ- 
নার দেবতা-খত্িক্‌ তুমি! aa অথাৎ কাল বুঝে যিনি wes করেন, তিনি dog > 
খিক | তুনি হোতা, < * হে, ডাক দাও দেবতাদের, < খ হু আহুতি দাও তাদের । 
অনুবাদে দেবে শব্দটি TAS ১) দেবতাকে ২) দান করবে । তুমি রত্রধাতয়, FI 
রমনীয় বন ( দ্র, পর্বোল্লেখ পাতা )। গভীরে নিহিত কর তাকে | 

২1 এই আগুন-দ্বালানোর mamn আজকের নর । ‘aft: পর্বেভির খাষিভি',.. 
ছিলি, তঃ’ কথাটি বরে নিতে হবে। আগুনকে জক্ষেলেছিলেন ect খষিরা | ‘উত’ 
আবার 'নৃতনেতিঃ খধিভি: ঈড্যঃ', Tor খষিরাও তাকে আলবেন। পূর্বপুরুষের কীতি 
অস্পৃশ্য পবিত্র যাদুঘরে সাজিয়ে রেখে প্রহ্বতাবিক গবেষণা না করে তাকে pare 
করবেন | তোতাপাখির নত বেদ মুখস্ত না করে তার জীবন্ত অগ্নিবারায় ala করবেন । 
নূতন খাতে বইরে দেবেন অগ্রিসরম্বতীর প্ৰহ্ৰ্ৰপাত | 

‘সঃ’ নিত্যকালের পূত্নাতন সনাতন সেই আগুন “দেবান ইহ অ! বক্ষতি’ দেবতাদের 
এখানে আবাহন করে আনুন | তার ইচ্ছা / আমার তপের অগ্রিসোপান বেয়ে নেমে আসুক 
আলোর ঢল এদেহে এজীবনে এপৃথিবীতে। এই আমাদের Genre আনন্দভুষি 
অগ্নিভূমি ate মহাবেদনার মহা-বেদনের বেদিতে | 


যেমন পুরো-হিত (>) সামনে রাখা হয়েছে 


qa অনুবাদ 
৩। afim afr অশবত্‌ ৩। বিপুল কামনা হে আগুন আনো আনো 
cites এব দিবে দিবে বাড়াও বাড়াও দিন দিন দিন। 
যশনং বীর বহুতল আরো আলো আরো আলো | 


হব সমাট বীর্যবিনাট, ঈশ্বরত্ব পাব। 


ভাষ্য 

নিধল্টুর প্রতিশব্দমালা বিশেষণ এবং সংশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বেদের শব্দে 
শব্দে রয়েছে অবমের ACA পরমের ব্যঞ্জনা বা ANAIA একাকার A ATAN.. AA 
প্রবাহ acta বনূররোমা ইক্দ্রবনুন্ধছটা...অর্থের হিরণ্যস্তূপ । এক একটি শব্দই যেন 
বাৰন-বিষ্ণু বেদ, অনুবহান শরীরে ধারণ করে আছে বিপ্রহৃদর প্রলয়পয়োধিলে দীপ্যমান 
এক একটি PA অনুভূতিকে | 

afa নানে ধন ( নিঘ, ২1১০) আবার রয়ি মানে উদক (এ ১১২)।' কী সে 
বস্তু, যার মধ্যে এই a অর্থ ই সংগত হয়? 
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থাষি নবূচছন্দার অগ্নিস্ক্ত 


ধন-শব্দের মূল অথ হল সেই লক্ষ্য যার পানে মানুষ ‘ছুটে চলে’, < খবর্‌__ছুটে চলা । 

রয়ি শব্দটি এসেছে vat থেকে যার অথ” Fat অর্থাৎ ক্ষরণ, ঝরা, বয়ে চলা | তাই থেকে 
অথ” হল উদক অথাত জল | কিন্ত উদক-নামের মধ্যে 'রয়ি-র সংগে সংগে রয়েছে AS, 
ton যোনিঃ, At, সর্বস্ব, গহনয়, গভীরম্‌, অমৃতম্‌ ইত্যাদি । অথাৎ জল শুধু জল 
নয়, অতল জল ! প্রতিশব্দে প্রতিশব্দ সেই অতল জলের আহ্বান ! তাহলে রয়ি হল সেই | 
এই গহন গভীর সর্বব্যাপী অমৃত-সলিল, পৃণের পারাবার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বললেন ‘অসীম 
ধারার ঝরণাতিল।'__ 

নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে 

প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে 

তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে || 
এ ধারাই wi তাই তার নাম ররি। 


শুধু যাওয়া-আসা, শ্লোতে ভাসা নয়, শ্বোতাপনু হয়ে এ অসীম ধারার ডুব দিতে চান 

ঝষি। তার এই তীব্র চাওয়াটিও ‘ররি’, যোগের ভাষায় যার নাম সংবেগ । এই faz 
রেতঃ, তার আত্মবিস্থাষ্টর বীর্য, নবজন্মের বিপুল কামনা । তাই দেবতা তার কাছে “রেতো- 
ধাঃ । তিনি দেবতার উশতী বধূটি। এই কামনাই তার পরম সম্পদ | তিনি সেই মহৎ 
ক্ষধার আবেশে পীড়িত অমর বিহংগশিশু, খুজে বেড়াচেছন আপন বিরাট নীড় রচনার বিশ্ব । 
সেই বিশ্বই রয়ি-__আকাশপৃথিবীব্যাপী বিরাট বিপুল অখ সংহিতা ...মহাটান...বিশ্বটান... 
সুরয্রোত...অনাদি অনন্ত সংগীতগান...নিখিলের প্রাণপরিস্পন্দ ছন্দ...বেদ | 

দেবো রয়িব্‌ বেদো রয়িশ্‌ ছন্দো ব্লয়িব্‌ খাধী বয়িঃ | 

afin তরতা রয়িং রয়িনা মৃগ্যতে afi: || 


দেব রয়ি, বেদ afa, ছন্দ ব্রয়ি, ঝষি রয়ি, আর 

aja দিয়ে রয়ি-সিক্কু পার হতে হতে 

রয়ি খোজে রয়ি পারাবার i 
অশুবত্‌ ANE! লেটের প্রয়োগে আকুল att ধ্বনিত হচেছ । কর্তা নেই, অথাৎ 
যে-কেউ। বৈদিক বাগৃধারায় ‘রায়স্‌ পোষয়' ( রায়ির পোষকে ) একসংগে পাই প্রাথনীয় 
বস্তরূপে, যেষন-_ 

eS arr পোষং দ্রবিণানিঅস্মে 

fe dot: ক্ষেময়ন্তো ন মিত্রয় ৪1৩৩।১০ 


যসৈমৈ ত্বং বসো দানায় বক্ষসি 
স ata পোষয় অশু,তে ৮৷৫১৷৬ 


যস্মৈ ত্বং বসে! দানায় মংহসে 
স wary পোষ্য় ইন্বতি ৮৷৫২৷৬ 


তে 


শীঅরবিন্দ মন্দির বত্কি৷ 


ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসমূ অদৃপ্তং 
রায়স্‌ পোষং যজমানেষ TS ৮1৫৯।৭ 


রায়স্‌ cota; সৌশ্ববসায় ধীমহি  ১০1৩৬।৭ 
রাস পোষং যজমানেষ্‌ caf ১০।১৭1৯ 
রায়স পোষং যজনানেষু ধারয় ১০।১২২1৮ 


এখানে মধুচছন্দার বাগৃভঙ্গির বৈশিষ্ট্য দ'টি বাক্য এক হয়ে গেছে__১) অগ্নিনা রয়িয 
অশুবত্‌ ২) ah: চ পোষম্‌ অশ্ববত্‌ দিবে দিবে । > অগ্নিনা afi: পোষয় এব GAS... | 


দিবে-দিবে_-১) দিন দিন ২) আলো থেকে আলোয় । 

বীরবত্-_তমযৃ -বীর্ববত্তময্ব । যেমন সুবীর= সুবীর্য । 

যশগন্_ঈশনায্‌ক্ত | 

হে অগ্নি, বিপুলের তৃষ্ণা আমাদের মধ্যে দিন দিন বাড়ুক তোমার প্রসাদে, নিয়ে 
যাক এক উদ্ভাস থেকে আর এক উদ্তাসে। দিক্‌ নব নব দিগন্ত অভিযানের অস্খলিত অপ- 
রাজিত অনস্তবিজয় বীৰ্ষ fre স্বাধিকার, states, সামাজ্য, পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা । 
oral দেবা অনিবাধে স্যাম...অবাধ বিপুলে রব ওগো দেবতারা । উরুং লোকং পৃথিবী 
a: কৃণোতি-...বিন্বাট্-াজ্য' পৃথিবী মোদের ate | 


মূল অনুবাদ 
81 Ay যং WY অধ্বরং 81 ধূতিহীন ca যজ্ঞকে তুমি 
বিশ্বত: পরিভূর্‌ অসি। চারিদিক হতে ঘের হে afr 
স ইন্‌ দেবেষ্‌ গচ্ছতি দেবতার কাছে পৌ'ছবেই ত৷ ৷ 
ভাষ্য 


AC হে অগ্নি, “WY অধ্বরহ্‌ wey’ যে অংবর যজ্ঞকে ‘বিশ্বতঃ পরিভূঃ অসি’ সবদিক 
থেকে ধিরে আছ তুমি, ‘সঃ ইতৃ* তা নিশ্চয় ‘দেবেষ্‌ গচ্ছতি’ দেবতাদের কাছে যায়। 
ধব্‌- কুটিল গতি, একেবেঁকে চলা । সাথণক যজ্ঞ চলে 'ঝজুনীতী” সোজা 
পথে, ‘wan’ সোজাসুজি । তাই তার নাম অ-ধ্বর--ধূুতিহীন কৌটিল্যবজিত অকপট 
সোজা | অর্থাৎ বিশেষণর্টি আসলে একটি প্রাথন৷--গোলকবৰাবায় ঘূরিও না আমাদের, 
যেতে বাধ্য cata না ‘কাটিল sete ধরিয়া” । ধৃতির প্রতি বিরাগ কবির সহজাত । 
কবি চান সোজাপথে চলতে । AR caste বলছেন 
সং পৃষণ্‌ fr নয় যো অগ্রসানুশাসতি ( ৬৷৫৪৷১ ) 
হে NY এমন বিদ্বানের সংগে আমাদের মিলিয়ে দাও, যিনি সোজা স্থজি 
বলে দেবেন। 
থেকে । adits নিশ্ছিদ্র, সুতরাং অভেদ্য পরিবেষ্টন। AA আত্রেয় শব তবিদের ভাষায় 


৩৬ 


থাষি নবৃচছন্দার afspre 


'বংহিষ্ঠং নাতিবিধে অচ্ছিদ্ৰং শৰ্ম’ ( ৫1৫২৷৯ ), বিপুল ছিদ্রহীন অভেদ্য আনন্দভুবন | 
এই বেষ্টন আরো নিবিড় হয়ে নবম থাকে হয়েছে ‘সচন’, আসক্ত আলিংগন ৷ 

are অনুভব করছেন একটি চরাচরব্যাপী অগ্নিবলয় তাকে তার wares ধিরে নিয়ে 
চলেছে উৰ্ধপানে ৷ তাই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলছেন, আমার এবং আমাদের wa নির্ভল 
পৌছবেই দেবলোকে, জ্যোতিৰ্ময় অনুভবের রাজ্যে । পৌ'ছবে চাদে__জ্যোত্ঙ্গাচছনু 
আনন্দচেতনায় | পৌ'ছবে ব্হস্পতিতে _বাগীশ্বরী প্রজ্ঞা । পৌ'ছবে সূর্যে_ _নিখিল- 
তমসাবিদারকবিদূরক সর্ববিপ্রাবী সম্পর্রিপ্রভাস্বর যহাজ্যোতিতে। 

শ্রেতাশ্বেতর উপনিষদের খষিও দশন করেছেন এই জ্যোভির্বলয়ের বিশ্বগ্রাস__ 

বিশ্বস্য একং পরিবোইতারয্‌ ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবস্তি। 


বিশ্বের এক পরিবোষ্টতা সেই ঈশ্বর, তাকে জানলে অমৃত হয় । 


খঘি নারায়ণের পুরুষসূক্তেও রয়েছে এই পৰরিভূ--সেই সংগে অতিভূমূতির বণনা__ 
স of: বিশ্বতে বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাংঙ্গুলয় ( ১০৷৯০৷১ ) 


স্থষ্টিখানা বেড়ে ঘিরে উচিয়ে আছেন দশ-আঙুল ! 


রবীন্দ্রনাথে দেখি এই অনুভব রূপ পেয়েছে কৌতুকে-অশু,তে মেশী এক অপরূপ 
উচ্চারণে 

বিশ্জোড়া ফাদ পেতেছ কেমনে দিই ফাকি | 

আধেক বরা পড়েছি গো আবেক আছে বাকি ! 

বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিনআবরণ | 

অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কালা-ধন। 
এই কান্রা-ধনটিই হল অধ্বর যজ্ঞ । এইটিই আগের খকের রয়ি'__অ-কপট সরল প্রাণের 
অ-কপট কান্না, তীব্র-সংবেগ । আর সবই উপচার, উপাধি, আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার... 
কঠিন শুক্তি-আবরণ | 

প্রাচীনা ভাষা এবং ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞের কঠিন শুক্তি-আবরণের আড়ালে baba 

করছে খধির কানা-ধন মৃক্তোটি--তারি নাম বেদ । 


মূল অনুবাদ 

Gi অগ্নির হোতা কৰিক্ৰতুঃ Gi সত্যস্বরূপ। ধরেন আছি 
সত্যশ্‌ চিত্রশ বস্তম: কবি--করে চলেছেন কবিকৃতি 
দেবো fsa আ ATS দিয়ে চলেছেন বিচিত্র শুতি 


— এমন কে দেবে আর 
এখানে আসুন নিয়ে সে আগুন 
দেবদ্যতিসন্তার | 
ভাষ্য 
অগ্নির নিত্য বিশেষণগুলি ‘পতঙ্গবদ্‌ বহ্ছিমুখং বিবিক্ষুঃ' খাষির প্রদীপ্ড অনুভবে ঝাপ 
দিয়ে দিয়ে-্মরছে না AANA করে উঠছে। 


৩৭ 


শ্শিঅরবিন্দ মন্দির বতিক। 


তিনি “হাতা (দ্র, প্ৰথম ae), বিশ্বজোড়া আগুনের আধারে করে চলেছেন 
এক অস্ত আত্মহোম, সর্বহোষ _ব্বংস, প্রলয় । আবার তিনি “কবি-ক্রতু'___কবি-কর্ম | 
তার কৰ্ম কবির কর্ম, atts স্থাষ্ট। অণুতে পরমাণুতে পলকে প্রলয়, পলকে WR— 
এই হল তার ছন্দ, তার লীলা, তার ভাঙ্গাগড়ার খেল৷ ৷ এই লীলার Deef তিনি আবার 
‘সত্য _'চির-অস্তিতা orf মহা-অস্তিতায় অটল থেকে তিনি ‘förmer ( দ্র, 
পূৰ্বোলেব )--দিচ্ছেন বিচিত্ৰশু.তি, বিস্ময়-বিজ্ন্তিত গান__ আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্ব 
ভরা প্রাণ, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান । ‘বাধলে যে স্থর তারায় তারায় অস্তবিহীন 
অগ্রিবারার' সেই মহাশৃন্যের নিনাদে ব্যাকুল করছেন হৃদয় । অসূর্য্পশ্য অন্ধ হয়ে উঠছে 


'অন স্তসূয ম্পশ্য | 
নিরবধি’ বিপুূলের কিনারে 
বসে বসে কলকাঠি কি নাড়ে! 
বসুমতী অশথের দোলুনায় 
অমনিই আকাশের কোল পায়। 
ঢেউ দেয় শূন্য -সনুদ্র 
নড়ে বসে FSFE | 
প্রলরপয়োধিললোচছাস | 
দেয়ালে দেয়ালে জগঝম্প 
নেচে ওঠে কাল ভূমিকম্প 
ঝনন ঝনন বাজে প্ৰাণ-বীণ | 
পাখা মেলে ওড়ে দৈনন্দিন il 
সেই ‘দেব’ জ্যোতির্যয় অগ্নি 'দেবেভিত' জ্যোতিরময়ি দেবতাদের সংগে নিয়ে M? এখানে 
এদেহে এই যজ্ঞভূষিতে “ATS” আসুন | 
ভেঙেছে দয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় 
তোমারি হউক জয়। 
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয় 
তোমারি হউক awa! ( পূজা, ৩৭৩ ) 


1 | অনুবাদ 
৬। W অঙ্গ দাশুষে ত্বব্ ৬1 সব যে দিয়েছে তার কল্যাণ 
ay ভদ্রং করিষ্যসি | করবেই ওগো অগ্নি তুমি যে--_ 
তবেতৃ তত্‌ সত্য অঙ্গিরঃ তোমার সত্য তা-ই, অঙিরা ৷ 
ভাষ্য 


এ বেন গীতার সেই afer fea পূৰ্ব ং্বনি--ন হি কল্যাণকৃত্‌ shor দৃগণতিং তাত 
গচ্ছতি, কল্যাণ কর্ম যে করে তার কখনো দূর্গ তি হয় না । এখানে সেই কল্যাণ কৰ্ম হল, 
দেবতার উদ্দেশে নিঃশেষে আত্মদান, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায—complete surrender 


৩৮ 


থাঘি মধুচছন্দার অপ্সি সৃক্ত 


to Divine Will অগ্নি হলেন সর্বগ্রাসী Divine Will-14 প্রঙ্মলস্ত বিগ্রহ ॥ তাতে 
যে স্বেচ্ছায় নিজেকে ইন্ধন করে, অঙ্গার করে, সে-ই দাশ্বান্‌ ( খদাশ্-দান ), যার একটি 
চুড়ান্ত উদাহরণ হলেন খঘি অঙ্গিরা, যিনি তার নামের মধ্যেই বহন করে চলেছেন এই দহনের 
দলিল ( দ্র, fare ৩।১৭, অঙ্গিরা, অঙ্গারা ) ৷ 
অগ্নি সেই দাশ্বান্‌ ভক্তের কী ভদ্র অর্থাৎ ভালো করেন? m, তিনিও দেন তার 
চুড়ান্ত দেওয়া । আত্মদান করেন, নত হন, ‘নেমে’ আসেন । তার এই ‘নেমে’ আসার 
প্রমাণ হল তার ‘অঙ্গির৷’ এই নামটি । এই নামটিকে অঙ্গীকার করে দেবতা হয়েছেন ঝাষির 
স-নাম, সমান ৷ এই নামই তার অঙ্গীকারের অভিজ্ঞান । তাই অঙ্গিরা নামে ডেকে মধু 
চছন্দা বুঝি অগ্রনিকে স্মরণ করিয়ে দিচেছন তার গোপন জনাস্তিক ferfa । 
মহাবিশ্বে মহাকাশে যহাকাল- মাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে আছেন 

সেই সত্যস্বরূপ, এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে-_ 

অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য ও দীপ্তলোকে 

তুমি আছ মোরে চাহি ( 4am, ৩৩৭ ) 
তার সীমাহীন মহামহিম৷ নিয়ে তিনি আছেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমারই মুখপানে । এই 
হল এ সমূদ্ৰপবতবৎ অগাবোতুক্গ সত্যের মাধুয-রূপাবতার | 

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে 

নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে | 
এমন কি, 

আমি চোখ এ আলোকে মেলব যবে 

তোমার এ চেয়ে দেখা সফল হবে 
শুধু তাই নয়, 

ফাগুনের PAICE হবে ফাকি 

আমার এই একটি কুড়ি রইলে বাকি! 
যদি আমার জীবনে তুমি সত্য না হও, তাহলে কি হবে তোমার এ বিশ্বাতীত atita সত্য 
দিয়ে? ও তো ষোল-আনাই ফাকি-_ 

সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা 

তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ আলো 

আমার এই অ'শারটুকু ঘুচলে পরে ।। ( AM, ৭৭ ) 


ন চেদ্‌ ইহ অবেদীত্‌ মহ'তী-বিনষ্টিঃ ( এখানে, এ শরীরে, area, এপৃথিবীতে না জানলে 
মহা-বিনাশ ) শুধু আমার নয়, তোমারও ৷ অ-দৃশ্য নিরাকার হয়ে থাকলে তোমার নিরা- 
করণ ( প্রত্যাখ্যান, অবিশ্বাস ) তো চলবেই ঘরে ঘরে জনে জনে । না দেখলে লোকে 
কি ভূতে বিশ্বাস করবে নাকি ? সালোক্য সাযুজ্য সার্প্য-_ এতো শুধু আমাদের নয়, তোমা- 
কেও পেতে হবে । হতে হবে পাড়ার লোক, ঘরের লোক, প্রতিবিশ্ব, ছায়া । সব চাওয়া- 
চাওয়ির শেষে সেই হবে তোমার ও আমাদের সর্বতোভদ্র সিদ্ধি__চরম পাওয়া । কিন্ত 
কই, কিছুই তো হল না। 


৯৯ 


শূীঅবরবিন্দ মন্দির বন্তিকা 


চির-সখার প্রতি অভিমান খষির হৃদয় চিরে বেরিয়ে এলো একটি অন্তরংগ অব্যয়ের 
রূপ ধরে-__অংগ' ওগো | 
অঙ্ক acy’ ওগো অগ্নি, তত্ব যতৃ’ তুমি যে ‘দাশুষে’ যে সব দিয়েছে তার জন্য 
( দাশ্বসূ 1-চতুখথী একবচন ) ‘ox করিষ্যসি' ভালো করবে, ‘oy Fs’ সেই তো৷ ‘তব 
সত্যহ তোমার সত্য, ‘অঙ্গিরঃ’, হে অঙ্গিরা | 
আমি তো সব দিয়ে বসে আছি । কিন্ত তোমার তো সত্য রাখার নাম নেই । অথচ 
আঙ্গিরার বেলায় বেশ তো রেখেছিলে-_-এই হল ভাবাথ”। 
অভিমানের সঙ্গে একট সকৌতুক হাসি ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের মত মপুচছন্দার 
উক্ভিতেও-_সতাবদ্ধ তুমি, পালাবে কোথায় ? যেমন কৌতুক আছে শক্তিসাধকের তীব্রতর 
অভিমানোক্তিতে-___ 
যে-ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই। 
ভালোয়-ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই। 
পরের থাকে আছে এই আলোয় আলোর যাওয়ার কথা | 


বুল অনুবাদ 
a) উপ ত্বাগে দিবেদিবে ৭। আধাব্র-উজালা হে আগুন, মোরা 
দোষ৷ বস্তর্‌ fam বয়মূ | প্রতিদিন আসি তোমার সমুখে 
নমো SIS এ. মসি বী নিয়ে, প্রণতি ব’য়ে, আলো coca— 


আরো আলো, আরো আলে৷ | 
ভাষ্য 
অগ্নি হলেন দোষা-বস্তা ( < দোষা৷-বস্তৃ )। দোষা অন্ধকার, রাত্রি । তাকে উজ্বলে 
তোলেন (v1) তিনি । সদ্বোধনটি আসলে একটি adn! অন্ধকার দূর কর হে 
দেবতা, বাইরের এবং ভেতরের সব অন্ধকার-__ 
আলোকের এই কণণধারায় ধুইয়ে দাও | 
আপনাকে এই লুকিয়ে-পাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও || 
মনের কোনের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও Il 
উপ আ ইমসি' কাছে আসি, ‘Sita’ করি | দেবতাকে কাছে পাওয়ার উপায় হল উপায়ন 
কাছে যাওয়া, “উপাসন, Stay’ কাছে বসা । তাই অন্তিম ace প্রার্থনা করেছেন সুপা- 
য়নো” ভব, এমন হও যেন সহজে তোমার কাছে যেতে পারি । কাছে যাব কী নিয়ে? 
“নম: ভরস্তঃ” প্রণতি, নম নমস্কার বহন করে । কিন্ত সে নমস্কার হবে ‘fam’ ( সহ ) ধী- 
যুক্ত। অভ্যস্ত afas অবোধ প্রণাম নয় । প্রতিবুদ্ধ সচেতন প্রণতি। ‘নমঃ’, ভক্তি, “a? 
প্রতিবদ্ধ ধ্যান-চেতনা, ett! বৈদিক afta কাছে ভ্ঞান-ভক্তি পরস্পরের পরিপূরক, তথা 
অবশ্যন্তাবী সার্থক পরিণাম | বিরোধের প্রশ্বই ওঠে না । “দিবে দিবে’ frei একটি 
অর্থ দিনে দিনে অথাৎ প্রতিদিন । আর একটি অথ” উত্তরোত্তর প্রকাশের জন্য | 
অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় পৌছে দিয়েই দোষাবস্তার কর্তব্য শেষ হবে না। তিনি আমাদের 
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Afa মধুচছল্লার অগ্রিস্ক্ত 


নিয়ে যাবেন আলো থেকে আলোয়, Serr থেকে Sater, উত্তর থেকে উত্তম জ্যোতিতে। 
আমাদের দশ-বিশ পাওয়ারের বালুবগুলিতে তিনি জালিয়ে দেবেন অনঙশ্তদ্যুতি পরম- 
জ্যোতির্য়কে-_ 

উদ্‌ বয়ং তমসস্‌ পরি 

জ্যোতিষ পশ্যস্ত উত্তরয় | 

দেবং cram সূর্য 

অগল্ম জ্যোতির উত্তময় || 

বল অনবাদ 


vi রাজভ্তয অধ্বরাণাং vi আসি bgaa, ঝতের রাখাল, 
গোপা ten wifes । যজ্ঞ ঈশান রাজার সমুখে 
বধমানং CI দমে আপনার গৃহে গৃহপতি যিনি নিত্য 

বধমান। 

DI A a3 পিতেব স্নবে al পুত্রের কাছে পিতার মতন 
AY স্পায়নো ভব | হও হে অগি সুদান সুগম, 

HSN Al FETA জড়িয়ে নিবিড় ধরো আমাদের 


৮। সপ্তম খকের সংগে একই ক্রিয়া ‘এমসি’ দিয়ে অন্বিত। কেমন অগ্নির 
কাছে আসি আমরা ? ARR অতি উজ্জ্বল দেদীপ্যমান “অব্বরাণাং MESI যজ্ঞের 
নিয়ন্তা, ঈশাণৃ, ‘dwar গোপায়’ খাতের রক্ষক, CI দমে” আপন গ্রহে 'বধমানয' নিত্য 
বাড়ছেন যিনি তার কাছে | 

যজমানের- এক্ষেত্রে মধুচছন্দার_ দেহই অগ্নির আপন গৃহ । সেই গৃহের গৃহপতি 
হয়ে তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন তার জীবন-যজ্ঞের নিয়ামক হয়ে । আপন 
আধারে দেবতার জন্ম এবং ক্রমবৃদ্ধি অনুভব করছেন অগ্রিষ্াত্ত অগ্লীভূত খষি মধুচছন্দা | 

al ett একটি অস্তরংগ অনুভব তথা প্রার্থনা উচচারণ করে মধুচছন্দা নামটি 
সার্থক করলেন থষি। 

‘সঃ অগ্নে এমন যে মহিমময় অগ্নি সেই তুমি ‘পিতা Fa সূনবে' পিতা যেমন পুত্রের 
কাছে তেমনি করে “as আমাদের কাছে ‘সৃপায়ন ভব’ সৃপায়ন হও ৷ উপায়ন-_ >) কাছে 
যাওয়া, ২) উপহার ৷ আমরা যেন সহজে তোমার কাছে যেতে পারি । তুমিও এস সহজ- 
ভাবে আমাদের কাছে । নিয়ে এস আনন্দ-উপহার- স্বস্তি 1 “সচস্বা নঃ' জড়িয়ে ধর 
আমাদের 'স্বস্তয়ে’ যাতে স্বস্তি পাই | 


৪১ 


৪২ 


রোদের সংবাদ 
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 


সকালে যে রোদ এলো খোলা জানালার পথে নির্জন এ ঘরে 
সে-রোদের অন্তরালে জননীর আশীর্বাদ অকৃপণ ঝরে 
নববর্ষে নব দিনে । মনে হোলে। সকালের আলোকিত সুর 
আকাশ-সমুদ্র জুড়ে ATIA বেজে-ওঠা এই যে রোদ্দুর 
এরোদ মায়ের আলো, scam আশিস তার, এই স্মেহ যতো 
প্রাণের fetta পাতে ভরে নেবো ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকের মতো | 


স্থির চোখে চেয়ে দেখে দূরের সুনীল দৃশ্যে মায়ের ইশারা__ 
তার দিকে যাত্রা কর; জন্মহীন মৃত্যুহীন তুমি যে নবীন 
তুমি যে অমৃতের অংশ, তুমি তো নির্বাণ, 

তুমি পরিশুদ্ধ চিত্ত, জ্যোৌতির বিনয় আলো, নিবেদিত প্রাণ!" 


কখন VHS নামে । অশ.চোখে চেয়ে দেখি সেরোদের কাছে, 
পরিচিত পৃথিবীর wo FH নীরবতা নত হয়ে আছে! 


এই নববর্ষে আজ যে-রোদ পড়ার ঘরে, তার দিকে চেয়ে 

মনে হয়েছিল শুব্‌-_ কী হবে এ বেলা শেষে জীণ” খেয়া বেয়ে। 
শেষ আলে! ace যায় অপরাহ্ভনিবেদিত নদীতে আকাশে | 
লেখার টেবিলে দেখি Sta সেই wa হাসি, স্থির আশীর্বাদ _ 
প্রথম রোদের মধ্যে এ মুহূর্ত একমাত্র সেই তো সংবাদ !! 


জাত-শত,র 
গৌরী ধৰ্মপাল 


অজাতশক্ত হব না মা আমি, জাতশতুর হব। 
জাত তুলে তুলে 


= ও: cee ন 
অজাতশক্র হব না আমি ভআাত-শতুর হব। 


আর সেই পথি পৈতে দণ্ড 
শাসিয়ে পিতৃঘাতক ভণ্ড 

না dee ie এরা 
ওসবেতে আমি নেই মা ভবানী, 


জমাব না স্তুপ, State না ধূপ, শুধু সাদা পত্তর__ 
চিঠি লিখে লিখে ডাকে ডেকে ডেকে ঘুরে যাব চত্বর ৷ 


89 


সঙ্গী 
পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য 


প্রশ্বূপত্র হাতে নিয়ে সতর্ক উত্তর 
খুজে awe পরীক্ষক ভগবানে 
তুষ্ট করত্তে সৰ্বদা তটস্থ থাকা, 
এমন ধর্মভির হতে পারব না। 
কেননা দণ্ডবৎ JATA 
পাঠশালা থেকে দূরে থাকি। 
ভগবান, তুমিই বরং 

শুধ গৃহশিক্ষক ATF । 

আমার সকল ভুল তোমার সন্মুখে 
নিৰ্ভয়ে মুক্ত করে দেব--- 


তপহ্চ। 
দেবযানী 


শেষরাতে, যখন কালো পর্দা 
সরে যায় লি, 

ওরা সারিবদ্ধ ভাবে এসে দাঁড়াল | 
তারপর নতজানু হয়ে আকাশের 
পানে চেয়ে, কৃতাঞ্জলি হোল ৷ 


ওদের ধিরে অজস্ন ধূপের ধোয়া ; 


সমবেত সঙ্গীতের ধ্বনিতে 
ওদের হৃদয়ের গভীর হ'তে 
একটি একটি শিশিরপাতের মতে 
পরিচয় ঘোষিত হোল | 


আসম্পৃহা। ! 

ধৈর্য ! 

উষা গবাক্ষ খোলে... 
বিজয় ! 

সূৰ্য দীপ জেলে দেয়... 
প্রেম ! 

ভুবনে আলোর প্রাবন-**। 
ওরা এখন শায়িত, নীরব ; 
এই ছিল আকাছ্ধা 

এই ছিল আরাধনা | 


শঙ্খ বেজে ওঠে, 

প্রদীপ উজ্জল হয়, 

ওরা এক থেকে HIF হয়ে 
সসীম থেকে অসীম হয়ে 
রেণু রেণু ছড়িয়ে পড়ে 

যে নিঃশব্দ সঙ্গীদের 

জন্ম দিয়ে চলে, 
অর্ঘ্যবেদীতে বহুবণে” 
তার নাম লেখা হয়ে চলে-_ 
তপস্যা তপস্যা | 
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মায়ের লেখ৷--মায়ের কথা 
জীবন-বিজ্ঞান-__-২ 


অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় 


আগের বার আমরা আলোচনা করেছি মায়ের cat প্রবন্ধ Science of Living 
_ জ্রীবন-বিভ্ঞান ৷ লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় Bulletin of Sri Aurobindo 
International Centre of Education-এর ১৯৫০ সালের নভেম্বর সংখ্যায় | 
পরে সেটি Collected works of The Mother — Centenary Edition 
Vol. 12-4 ছাপা হয়েছে। 

সেদিনকার আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে স্মরণ করে নিই । মা বলছেন জীবনে 
লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনের কথা, কেননা লক্ষ্যহীন জীবন ব্যর্থ জীবন । সেই লক্ষ্যে 
cfs জন্য নিরবচ্ছিনু প্রচেষ্টা চাই৷ এবং সে প্রচেষ্টা হবে চরম এবং পরম আন্তরিক | 
জীবনের লক্ষ্য কেমন হবে? মা বলছেন, লক্ষ্য হওয়া উচিত OF, প্রশস্ত, উদার, স্বাথ- 
শন্য' | এ পথে পা দিলে প্রথম করণীয় কি? প্রথম কথাই হল নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা 
গড়ে তোলা । আমাদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি আছে, তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
ওঠা | আমার ভিতরে গতিগুলির, আমার বৃত্তিগুলির উত্সম্খ খুঁজে পেতে হবে । কোথা 
থেকে আসে আমার ভিতরের গতিঘোত ? কি তারা চায়? তাই নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
দেখতে হবে, দেখতে হবে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ভিতর-বাইরে । দেখতে হবে পরম 
নিষ্ঠায়, উজাড় করা আস্তরিকতায় ( Sincerity): কি পেতে হবে? আমার সত্তার 
সত্যটিকে জানতে হবে। 

প্রবন্ধাটতে আছে OSA St অনুশাসনের কথা | Psychic discipline বা চৈত্য 
অনুশাসন | Mental discipline বা মানসিক অনুশাসন | Vital discipline বা 
প্রাণিক অনুশাসন এবং Physical discipline অর্থাত দেহের অনুশাসন 

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে মা দেখালেন পূর্ণতার শিবরের ব্প- সেখানে আছে প্রেম, 
জ্ঞান, শক্তি এবং সৌন্দৰ্য । কেমন করে এই জাহবীধারা নামবে আমাদের Hata? কারাই 
বা হবে ভগীরথ £ N বলছেন, ‘Cows বয়ে আনবে পবিত্র প্রেম, মন আনবে শঅন্ৰাস্ত জ্ঞান, 
প্রার্ণে বিকশিত হবে অজেয় শক্তি এবং দেহ হবে fade সৌন্দর্য এবং সমন্বয়ের 
প্রকাশ ।’ 

১৩ই জানুয়ারী ১৯৫১ থেকে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫১ পর্যস্ত frm “The 
Science of Living” পুবস্ধটির সম্বন্ধে সাধকদের নানা প্রশের উত্তর দিয়েছিলেন | 
সেই প্রশ্োতর প্রকাশিত হয়েছে Collected Works of the Mother—Cen- 
tenary Edition-4a চতুর্থ ৬০1.-এ | এবার সেগুলির আলোচনা আরম্ভ করা ate | 

১৩ই জানুয়ারী ১৯৫১ সালে মা বলছেন প্রয়াসই (efforts ) দেয় আনন্দ। 
বলছেন, একজন মানুষ যে জানেনা কেমন করে কোন কিছুর জন্য প্রচেষ্টা করতে হয় সে 
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মায়ের লেখা মায়ের কথা 


কখনও আনন্দ পাবেনা । যানা স্বভাব-অলস, গে তো Sin কখনও আনন্দ পায়না, তাদের 
শক্তি নেই আনন্দময় হবার । বলছেন “Effort makes you vibrate at a 
certain degree of tension which makes it possible for you to 
feel the joy.” প্রয়াস azta অনুরণন তোলে (vibretion)1 fF রকম সেই 
অনুরণন? অনেকটা, সেতারের তার টান টান করে ঘাট বাধবার পর শিল্পীর আঙ্গুলের 
স্পর্শ যেমন করে, যে tension-4 তোলে সুরের AWS, সেইভাবে কোন কিছুর জন্য 
প্রয়াস সম্ভার সেই রকমই আনন্দের ছন্দ তোলে। 

সাধক প্রশ্ব তুললেন: “But is the effort which brings joy an 
effort imposed by circumstances or an effort which makes for 
progress ?? অর্থাৎ যে-উদ্যোগ আনন্দ আনে সেটি কোনটি ? পরিবেশের চাপে পড়ে 
যে-প্রয়াস করি সেটি? না, যেউদ্যোগ উন্রতির পথ করে বলে দেয়, সেটি? 

মায়ের উত্তর এল, ‘তুমি যে দুটিকে মিশিয়ে ফেলছ একটি হল দৈহিক (physical), 
অন্যটি মনস্তাত্বিক ( psychological ) । মা বলছেন যে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা 
যায় যে একটি ste একজন করল তার সমস্ত সংকল্প নিয়ে আর অন্যটি করল বাধ্য 
হয়ে, হয়ত সেটি করতে গিয়ে ভাগ্যক্রমে দেখা গেল বে পারিপাশ্রিক বা পরিবেশ তেমন 
কিছু প্রতিকল নয়-_তবু'ও এই দৃই কাজের পরিণতি কিন্তু এক হয়না মোটেই | 

মা একটি সুন্দর উদাহরণ দিলেন । সবাই জানেন যে অনেক বোগ পথে বলা হয় 
বেশ লম্বা উপবাস দিতে । সেই যোগপথের পথিক বা সাধক যারা তারা সাধারণতঃ বেশ 
খশী মনেই উপবাস করেন কারণ তারা পথটি বেছে নিয়েছেন জেনেশুনে । মা বলছেন, 
বেশ এইবার এ ধরণের একটি মানুষকে নিয়ে ate এমন একটি পরিস্থিতির মব্যে যেখানে 
খাদ্যাভাব আছে । হয় খাদ্য পাওয়া যায়না কিংবা তার কেনার cat নেই দেখা যাবে 
মান্ষটির হাল শোচনীয় হয়ে পড়েছে । শুনতে পাওয়া যাবে তার নালিশ, ‘জীবন 
afore ৷ দটি ক্ষেত্রেই অবস্থা কিন্ত একেবারে এক অর্থাৎ অনুগ্রহণ না করে থাকা । একটি 
ক্ষেত্রে মানুষটি স্থির করেছিল অন্পগ্রহণ করবে না অন্য ক্ষেত্রে মান্ষটি খায়নি কারণ সে 
খেতে পায়নি । এখানে ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট, অবশ্য এটিই একমাত্র কারণ নয়। 

তাহলে এই প্রয়াসই বলুন, প্রচেষ্টাই বলুন, কিংবা উদ্যোগই বলুন, এই effort কখন 
আনন্দ আনে? মা বলছেন যে প্রয়াস- যে কোন ক্ষেত্রেই হোক- বস্তববর্মীহি হোক কিংবা 
নীতিগত কিংবা বৃদ্ধিজাত হোক- মানুষকে universal vibration অথাৎ জাগতিক 
অন্রণনের সঙ্গে যখন যুক্ত করে দেয় তখন তাই এনে দেয় আনন্দ । এই চেষ্টা এই নিজেকে 
ঠেলা দেওয়া আমাকে আলস্যের মধ্যে থেকে টেনে তোলে, আমাকে শেখায় জাগতিক শক্তি 
universal ০0:০০-কে গ্রহণ করতে । একটি আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল তখনই, 
যেই জাগতিক শক্তিশ্নোতের সঙ্গে আদান-প্রদান ঘটল । এমনকি যারা যোগপথে নেই, 
যাদের কোন আধ্যাত্মিক আম্পৃহা নেই, যারা অতি সাদামাটা জীবনযাপন করে তাদের 


1 Collected works of The Mother—Centenary Edition Vol. IV p. 31. 
2 Centr. Ed. Vol. 4. P. 32. 
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শীঅরবিন্দপ মন্দির বতিক। 


ক্ষেত্রেও এই জাগতিক শক্তির সঙ্গে আদানপ্রদান ঘটে । মা বলছেন মানুষ এটি জানেনা, 
তাই তারা বলতে পারে না যে সে আনন্দ পায় এই জন্য । কিন্ত ব্যাপারটা তাই ৷ 

মা বলছেন কিছু মানুষ তিনি চিনতেন যাদের সুন্দর জীবজন্তর সঙ্গে তুলনা করা চলে | 
তারা দেখতে সুন্দর, তাদের অঙ্গভঙ্গি সুষমাপূণ?, তাদের শক্তির ভারসাম্য থাকে । তারা 
শক্তি খরচ করে বটে কিছু না ভেবেচিন্তে, আবার তা পুরিয়ে নেয় অপর্যাপ্ত জাগতিক 
শক্তিস্বোত থেকে । কারণ মা বলছেন জড়-জাগতিক (material universal forces) 
শক্তিসমূহের সঙ্গে তাদের বন্ধৃহ আছে, তাই তারা আছে মহানন্দে। তারা হয়ত বুঝতে 
পারেনা যে তারা খুশী । আনন্দ তাদের মধ্যে এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে তা একেবারে স্বাভাবিক 
হয়েছে তাদের কাছে | 

মা বে বরণের মানুষের কথা বলছেন আমাদের দেশে তাদের ব'জতে কষ্ট হবার কথা৷ 
নয়। ধরুন সাওতাল বা অন্য আদিবাসীদের কথা ভাবা যেতে পারে । সাঁওতালরা 
যখন চাদনী রাতে মেয়ে-পুরুষ, দলকে দল নাচে, মনে হয়না কি এর! প্রকৃতির কোল থেকে 
উঠে এল । বেন তাদের তনুশ্বী, তাদের নাচের তাল, "ক্গপ্রত্যঙ্গের ওঠা-পড়ায় কেমন 
সুষয! ? জিজ্ঞাসা করলে ওর! কি বলতে পারবে যে এ আনন্দের কলস তারা লুকান কোন 
পাগলাঝোরা থেকে ভরে এনেছে £ সে শক্তি আর আনন্দ তারা পেয়েছে জড় জাগতিক শক্তির 
(material universal forces) থেকে | ওদের সেই শক্তির জমা-খরচের হিসাব 
রাখতে হয়না । নিংশ্বাস প্রশ্বাসের যতই তা স্বাভাবিক । 

মা এবার আর এক বরণের মানুষের কথা বলছেন । এই যে দলটিকে তিনি চিনতেন 
তাদের মব্যে তাগিদের অভাব ত ছিলইনা, তারা প্রয়োজনমত চেষ্টা করতে সক্ষম ছিল কিন্ত 
হয়ত তত বিচক্ষণভাবে কিংবা হিসেব করে নর কিন্ত স্বত:স্কৃর্ত। এই মানুষগুলি ছিল 
নান! জাতের ; ATA কেউ হয়ত স্থল বিষয়বস্তকেন্দ্রিক, কেউব! প্রাণময়, আবার কেউ হয়ত 
বৃদ্ধির কারবারী । কিন্তু am সকলেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে করা প্রচেষ্টায় আনন্দ পেত | 
মা একাট উদাহরণ দিচেছন | একজন একটি বই লিখতে বসল । তার বই লেখার 
প্ররাসেই তার মস্তিষ্কে অনুরণন (vibration) উঠল ভাবকে ধরার জন্য এবং অকস্মাৎ 
তার অভিজ্ঞতা হল আনন্দের । তাই মা বলছেন, “It is quite certain that 
whatever you do, even the most material work, like sweeping a 
room or cooking, if you make the necessary effort to do this work 
to the maximum of your ability, you will feel joy, even if what 
you do is against your nature.? এ একেবারে নিশ্চিত যে যাই তুমি কর, মা 
বলছেন, এমন কি অতি সাধারণ কাজ, যেমন ঘর বাটি দেওয়া কিংবা বানা করা, যদি সেই 
কাজ করা যায় পরব নিষ্ঠায় তাহলে আনন্দিত হবে তুমি । তাহলে বোধহয় ছোটবড় সব 
কাজকেই নতুন চোখে দেখতে হবে । অথাৎ দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দিলেই বোধহয় 
সুবিধে । কাজে আনন্দপূর্ণ হতে হলে necessary effort, প্রয়োজনমত নিষ্ঠা কতখানি, 
না to the maximum of your ability! আমার ক্ষমতার চরম যা হবে কাজের 


3 Ibid p. 33. 
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ক্ষেত্রে সেইটিই হবে পরম নিষ্ঠা ! এবং এই পরমটুকু বদি আমি একটি. ক্ষুদ্রতম কাছে 
নিবেদিত করতে পারি তাহলে কাজটি আনার প্রকৃতি-বিকুদ্ধ হলেও আনি আনন্দে ভে 
থাকব, you will feel joy, even if what you do is against your nature. 

আমরা অনেক সময় বলি ‘এ কাজ অ;মার ভাল লাগেনা কারণ এটি আমার স্বভাব-বিকুদ্ধ, 
আমায় suit করেনা । মা বলেন এটা আমাদের দেখার ভুল। Atutude-এর 
ভুল। আচরণ-ভঙ্গির cai আর সে ভুল করায় আমাদের অহং। ১৯৫৬ সালে, 
৩০শে মে প্রশ্বোস্তর দিতে গিয়ে এইসব ঝকমারি কাজ, যেমন ঘর নিকনো বা অ.সবাবপত্র 
ঝাড়ামোছা, এই সব wave বলেছিলেন, “Well, it seems to me that this 
work can lead toa very deep consciousness if it is done with 
a certain feeling for perfection and progress’ এই সব আটপৌরে 
কাজণ্ডলোও একজনকে গভীর চেতনার মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম কিন্তু একটি “sif” 
বা “‘যদি’’ আছে এবং সোট হল যদি আমি সেই কাজ করি অন্তরে ভাবশিখা জালিয়ে, 
পূর্ণতার জন্য, উন্নতির জন্য । তবেই ৷ এই কাছের প্রসঙ্গে মা বলছেন যে কিছু 
বাছাই-করা কান্ত আছে যেগুলিকে aaa উঁচটুদরের ভেবে থাকি, বেষন বরুন পড়া শুনা 
কিংবা সাহিত্যকর্ম কিংবা শিল্পকৰ্ম ইত্যাদি । এসব কাজের afore সত্যি হয়ত 
আছে, কিন্ত মায়ের fafers এগুলির অথ” অন্যরকম দাড়াবে বদি এই কাজগুলির পিছনে 
লুকিয়ে থাকে সুনাম অর্জনের কামনা কিংবা আমার দন্তকে খুশি করার ইচ্ছা কিংবা কোন- 
রকম material লাভের বাসনা ; তাহলে মা বলছেন সেগুলি “Will not help 
you to progress,” উন্নতিতে সাহাব্য করবে না ৷ ‘তাহলে দাড়াচেছ্‌ বে এই শ্েনী- 
বিভাজন, বাইরের সত্যের চেয়েও বেশী নির্ভর করে অস্থরের দৃষ্টিভঙ্গি বা attitude-«3 
উপর ৷ তাই বলছিলাম মায়ের অভিধানে আমাকে suit করে না বলে বোধহয় কিছুই 
নেই ৷ 

এত মহাহালা ! মা কেন এটা বুঝতে পারেন না যে আমাকে নির্ভেজাল আথিক 
কারণে টিকে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয় । ব্যক্তিগত কারণেও যে অনেক কিছু 
করতে হয় । ধরুন, যা কিছু আমি করি নিছক জীবনবারণের জন্য, রোজগার করতে গিয়ে | 
তার বেলা । সেগুলি ত আলাদা । আপিস থেকে বাড়ি ফিরে যেমন পোষাক বদলাই, 
ধোপার বাড়ি দিই। এসবের যদি কিছু মালিন্য. থাকে তা সাফ করবার জন্য ধোপা। আছে, 
সাফ আছে ! 

এখানেই মা ৪00000০,-এর ey তুলছেন । বলছেন- শ্ীঅরবিন্দ এই 
“attitude”, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণভঙ্গিকে স্যাতা কাঠ চাপিয়ে আগুন আ্বালানর সঙ্গে 
তুলনা করছেন। AS com কাঠ চাপান হয়েছে যে শিখা উঠতে পারছে না। ঘন 
কালো ধোয়া গলগল করে বেরুচেছ কেবল । আগুন আলতে বমেছিলাম, পেলাম কিনা 
ঘন ঘন কাল, কেমন যেন স্থূল অচেতন, ধোয়ার কগুলী। That attitude is 
exactly the one Sri Aurobindo compares with the damp logs of 


4 Collected works of The Mother-Cent. Vol. 8, P. 161. 


4 8> 


Tas মন্দির বত্তিকা 


wood which are heaped so thick the flame cannot leap up. 
It has something dark and heavily dull about 1075. তাহলে ছোটবড় 
নিরস-সরস যে কোন কাজেই হোক মা চাইছেন একটি “true attitude” ! 

আমার মৃক্কিল তো সেইবানে । এই true attitude যে সোনার হরিণ | ওযে 
পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, can বে গো ধরা। afaa আযান করে দিচেছন 
শ্ীঘনরবিন্দ। বলছেন এই tru: attitude আসে তখনই “when the work 
is always associated with the thought of the Mother, done as 
an Offering to her....”6 যখন সেই কাজ মাতৃচিন্তায় থাকবে ভরপুর, কাজটি হবে 
তার শ্রীচরণে নৈবেদ্য | 

Atutude-এর 9; শেষ করে মা ফিরে গেলেন effort-o অথাৎ প্রয়াসে | 

যখন আমি কোন কিছুতে সাফল্য চাই এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজাটির পিছনে 
প্রয়োজনীয় প্রয়াস দিই তখন ঠিক কি হয়? আমার শক্তি কেন্ৰ্ৰায়ীত হয় কোথায় না যে 
সাফল্য আমি চাইছি তার উপর এবং বলছেন, “that gives a meaning to your 
116১১’? সোট আমার জীবনকে অর্থ পূর্ণ, করে তোলে । মা বলছেন, ‘এ যে তোমাকে 
বাধ্য করবে নিজেকে গুটিয়ে নিতে, তোমার নিজের শক্তিগুলির উপর তোমার একাগ্রতা 
গড়ে তুলবে, কারণ এটিই যে তুমি করতে চাইছ পঞ্চাশটি অন্য জিনিস যা তোমার 
বিরুদ্ধাতা করে তার বদলে । এবং এই বে একাগ্রতা, এই যে সনিবন্ধ সঙ্কল্প, এই যে 
একাস্তিকতা, এই হল আনন্দের গোমবী ৷ মা বলছেন প্রচেষ্টা করতে, যে শক্তি ব্যয় হল _ 
তা ফিরে পাবার ক্ষমতাও আসবে এই থেকে | 

এবার সাবক The Science of Living থেকে দ'টি লাইন উদ্ধৃত করলেন : 

“To work for your perfection the first step is to become 
conscious of yourself ”’—‘‘cetata নিজেকে নিখু"ত করার কাজে প্রথম ধাপ 
হল নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং ‘To know oneself and control 
oneself, what does this mean 2778 “নিজেকে জানা এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ 
করা--ৰানে fF?” 

মা বলছেন এর মানে হল একজনের নিজের অশ্তরনিহিত সত্য সন্বন্ধে সচেতন হওয়া, 
সচেতন হওয়া নিজের সত্তার বিভিন্ন অংশগুলির সন্বন্ধে-__ কেমন ভাবে না সেই অংশগুলির 
কাজ কি, বৃত্তি কি, ধর্ম কি, তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ৷ আমার জানতে হবে আমি একটি 
কাজ করি কেন? ওটাই বা করি কেন? আমার পছন্দ-অপছন্দের মূলে কি? আমার জান! 
উচিত আমার চিন্তাগুলিকে, wata অনুভূতি, খেয়ালখুশি, আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, আমার 


5 As quoted by The Mother from The Synthesis of Yoga in the Collected 


Works. Cent. Ed. Vol. 8, P. 161. 


6 Ibid P. 166. 
7 Collected Works of The Mother Cent. Ed. Vol. 4, P. 33. 


8 The Science of Living. 
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সমস্ত গতি এবং বৃত্তিওলিকে। আমার ক্ষমতা কি, কতখানি আমি করতে পারি, ইত্যাদি 
এই পথে নিজেকে stm যাবে। 

বেশ পথ তো বলে দিলেন মা । অ পথে গেলে নিজেকে জানা যাবে ৷ বুঝতে পারব 
নিজেকে ৷ কিন্তু যতটুকু জানি নিজেকে তাতেই দেখতে পাই আমার নিজের চিন্তা-ভাবনা 
অনুভূতি, আমার কাজ-অকাজ, এদের ওপর আমার কোন এক্ডিয়ার নেই । তারা নিজের 
খেয়ালখুশি মত ঘটে চলে, জবরদখল করে রাখে আমাকে । নিজ বানভূষে অ;মি পরবাসী | 
ভূমিহীন চাষী | 

মা বলছেন, “And to know oneself is not enough; this knowledge 
must bring a conscious 00100001১৮৪ frets জানা বা বুঝতে পারাই যথেষ্ট 
নয় একটি সচেতন নিয়ন্ত্রণ চাই । বলছেন, “To know oneself perfectly is 
to control oneself perfectly,” নিজেকে নিখ্‌"তভাবে জানা মানে নিজেকে 
নিখু তভাবে Prat কর৷ । এ কাজ কেমন করে হবে? মা বলছেন আস্পৃহা (aspira- 
tion) জাগিয়ে রাখতে হবে প্রতি মুহূর্তে । বুঝতে পারছি কাটি বড় শক্ত । প্রতি 
মুহূর্তে আম্পৃহা জাগিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। নিজের দিকে চেয়ে বলি, ‘আমি 
এখন কি আরম্ভ করতে পারব? বড় দেরী হয়ে গেল যে, বেলা যে অনেক গড়িয়ে 
গেছে, মাগো ?’ 

মারের আশ্বাস অ:ছে। দেরী হয়ে গেছে বা এখনও সমন হয়নি বলে কিছু নেই । 
জীবনের প্রত্যঘ অথবা গোধুলীর উপর নিজেকে জানার কাজ বা নিয়ন্ত্রণের কাজ নিভর করে 
না। UW বলছেন, খুব কাচা বরসেই নিজেকে পরীক্ষা করার কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে, 
নিজেকে জানা যেতে পারে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে নিজেকে নিজের আয়ত্তে আনার 
কাজ আরন্ত করা যেতে পারে । “And even when you are what is called 
0147১ when you are quite aged, it is not too late to make the 
effort to know yourself better and better and control yourself 
better and better. That is the Science of Living.’!! এবং যখন 
তুমি যাকে বলে “বৃদ্ধ''__এই “old” বা বৃদ্ধ কথাটি inverted comma-7 মধ্যে 
আছে কারণ মায়ের wary বয়স বাড়লেই বৃদ্ধ হয় না__যখন তোমার বেশ বয়স হয়েছে, 
তখনও মোটেই বেশী দেরী হয়নি নিজেকে ভাল করে, আরও ভাল করে জানার জন্য 
চেষ্টা করতে এবং নিজেকে ভাল করে, আরও ভাল করে আয়ত্তে আনতে । TN বলছেন 
এই ত The Science of Living—S tra বিজ্ঞান | 

তাহলে এইবার কাজে নেমে দেখা যাক একটু! পথে কি আছে? আগেই বলেছি 
মা task দিয়েছেন কিনা নিজেকে নিখুত করতে হলে প্রথমে সচেতন হতে হবে নিজের 
সম্বন্ধে । অমি সক্রাগ আছি কি নেই তা যাচাই করব কেমন করে? মা কতকগুলি উদাহরণ 
দিয়েছেন যা FATI আমাদের সবার না হোক অনেকের জীবনে AP! 
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মা বলছেন, ধর আচমকা কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করল একটি কাজের ব্যাপারে, 
কেন তুষি এ কাজটি করলে £ তোমার আচমকা উত্তর হবে “আমি জানিনা” । আচমকা 
কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করে, “কি তুমি clas?” তোমার উত্তর, “জানিনা” । কেন আমি 
ats? আমি stern” কেন তুষি afte “af জানিনা”, ইত্যাদি । আচমক। 
ACT VTS উত্তর এরকম সাধারণতঃ দিয়ে থাকি, কারণ আমরা অশ্তংকরণে “জেগে” 
থাকি না। Gere পুরুষরাই কেবল এর ব)তিক্রম, কারণ তারা নিজেকে একত্র করে 
একাগ্র হয়ে সঠিক উত্তরটি দিতে পারেন, যা বলছেন, তৎক্ষণাৎ না হলেও অল্পক্ষণ পরেই । 

যদি অ:মি আমার সারাদিনাটর প্রতি একটু খুঁটিয়ে দেখি, দেখব, এরকম ঘটনা হরদম 
ঘটছে । একটা apes টিলেমি চলছে । একটা কথা বলে ফেললাম IA ফসকে | 
কেন বললাম জানি না। কথাগুলি বলে ফেলার পর মনে হল, যাঃ, এমন কথা আমি তো 
ঠিক বলতে চাইনি । মা আর একটি উদাহরণ দিচেছন । বরুন আমি কারু সাথে দেখা 
করতে গেলাম । আগে থেকে ঠিক করে নিলাম, IPA করে নিলাম গিয়ে কি বলব । 
কিন্ত বেই সেই মানুষাট সামনে এসে দাড়াল, সব বানচাল হয়ে গেল ৷ হয় আমি কিছু বললাম 
না কিংবা বললাম যে-কথা গুলি আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, তাই । মা 
বলছেন, বলতে পার কি যে এ মানুষাট তোমাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল বা বাধা দিয়ে- 
ছিল বলতে বা-কিছু ভুমি তৈরী করে গিরেছিলে ? কতজন মানুষ তা বলতে পারে? তার! 
তো লক্ষই করেনা বে সেই মানুঘাট কি অবস্থায় ছিল যার জন্য তৈরী থাকা সত্বেও আমি 
বলতে পারলাম না। অবশ্য বদনেজাজী মানুষকে অনেক কিছুই বলা বায়না । মা তাদের 
কথা বলছেন না I 

“I am speaking of the clear perception of reciprocal 
influences : what acts and reacts on your nature; it is this one 
does not have.”12 মা বলছেন, “অ:মি বলছি পরস্পর প্রতিক্রিয়া বিনিময়ের স্পষ্ট 
উপলব্ধির কথা কি তোমার প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, সাড়া জাগায় : এই উপলব্ধি 
আমাদের নেই | সহসা একজন অসোয়ান্ডি বোধ করে কিংবা হঠাৎ খুশির ঝলকানি 
লেগে ঝলমল করে fee কিন্তু করন বলতে পারে, কেন? এর কারণ এই’? মা 
বলছেন, ‘কারণ জানা বেশ শক্ত। এর জন্য বেশ “জেগে” থাকতে হবে অন্তরে , 
একজনকে সর্বক্ষণ সজাগ নজর মোতায়েন রাখতে হবে | 

মা বলছেন কিছু লোকে আছে যারা দিনে বার ঘন্টা ঘুমার আর বাকী সময়টা বলে, 
আমি জেগে আছি!’ কিছু লোক অ।ছে যারা দিনে কুড়ি ঘন্টা ঘুমায় আর বাকী সময়টি 
থাকে আব জাগরণে ! 

এই সজাগ নজরের পাহারা বসাতে হলে, মা বলছেন, টি ভি এন্টিনার মত এন্টিনা 
লাগাতে হবে সর্বদিকে যার সঙ্গে তোমার চেতনার মূল কেন্দ্রের সদাসর্বদা যোগাযোগ আছে। 
তুমি নোট করবে সব কিছু, সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে । লাভ? আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে 
বরা পড়তে হবে না, তোমাকে ঠকান বাবে না, ভুল বুঝবে না, আর যা তুমি চাওনা বলতে 
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তা বলাতে পারবে ন। | শ্বীমা প্রশ করছেন, কত জন লোক সাবারণ'তঃ এই স্তরে থাকে ? 
“It is this I mean, precisely, when I speak of ‘becoming cons- 
cious,’’!3, অৰ্থাৎ সচেতন হওয়ার কথা যখন আমি বলি, ভখন নিভুলিভাবে এই আমি 
বোঝাতে চাই | 

তাহলে কি দাড়াল? 

মায়ের কথায় বলি, “If you want to benefit most from the condi- 
tions and circumstances in which you find yourself, you must 
be fully awake : you must not be taken by surprise, you must 
not do things without knowing why, you must not say things 
without knowing why. You must be constantly awake.’ 

বে অবস্থা, পরিবেশ, ঘটনাচক্ৰের মধ্যে আমরা থাকি তার থেকে যদি যথেষ্ট লাভবান 
হতে চাই, তাহলে আমাকে থাকতে হবে সম্পূৰ্ণ সজাগ, অপ্রত্যাশিত বাকৃকা বেন আমাকে 
টলাতে না পারে, কেন করছি না জেনে যেন কোন কাজ না করি, কেন বলছি না ভেবে 
কথা যেন না বলি। “You must be constantly awake,” সর্বক্ষণ তুমি 
অতন্দ্র থাকবে | 

ম! বলছেন জানা দরকার যে জীবনে নানা শক্তিশ্নোতের তোয়ারভাটা চলছে সর্ব- 
ক্ষণ-_ চেতনাম্বোতের Consciousness-414, নানা vibrations কম্পন-শিহরণ-অলু- 
রণনের, সব ধরণের গতির, বৃত্তির । অনেকটা ভীড়ের মধ্যে সবাই বেষন ASH মারে 
এগিয়ে যাবার জন্য, প্রত্যেকে আবার যেমন পিছিয়ে যায় ঢেউএর মত সবাই যখন 
পিছিয়ে আসে । আন্তর জগতেও 2 একই ব্যাপার | 

মা বলছেন, তোমার চেতনাতেও তাই ! সব সময় নানা শক্তির এবং প্রভাবের ক্ৰিরা- 
প্রতিক্রিয়া চলছে তোমার উপর ৷ এ যেন বায়ুযণ্ডলে গ্যাসের মত। যদি তুমি বেশ সতর্ক 
না থাক বা জেগে না থাক, এই সব পদাথ ofa চপিসাড়ে তোমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
ভেতরে গিয়ে খুটি গাড়ে, মিশে যায় । তারপর সেই পদাথগুলি যখন বাইরে আসে, 
মনে হয় যেন তোমার নিজের মধ্যে থেকেই এল, তখনই এদের তুমি বুঝতে পার । কত 
বারই দেখা যায় লোকে কত জনের সংস্পশে আসে যারা নারভাস, রাগী, বদমেজাজী, এবং 
দেখতে দেখতে তারাও নিজের। হয়ে ওঠে নারভাস্‌, রাগী, খেয়ালী-__কিন্তু কেন হল তার 
কারণ জানে না । জানার প্রয়েজনও বোধ করে না। অনেক সময় দেখা যার একজন 
যাকে বেশ শাস্তশিষ্ট মানুষ বলেই জানি, দেখা যায় বে হঠাৎ উন্মত্ত জনতার মধ্যে পড়লে সেই 
মানুষই তখন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠে | কেউ বলতে পারে না যে জনতার উন্মন্ততা কে আরস্ত 
করেছিল । এ যেন বন্যার মত এল, চেতনার শিকড় উপড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল | 

মা বলছেন, কিছু লোক আছে যারা এ ধরণের ভাইবেশন ছড়ায় এবং অন্যেরা সাড়া 
দেয়-__কেন সাড়। দিচ্ছে না জেনেই i সব কিছুই এই । ক্ষুদ্রতম ঘটনা থেকে বৃহৎ 
ব্যাপার পর্যন্ত । 
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সমষ্টির মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন হতে 
হবে। নিজের আত্মাকে জানতে হবে । কে সেই আত্মা ? মা উত্তর দিচেছন যে am 
সংযিশ্বণের Sew, that is, what I call the Truth of your being.» 
বলছেন, তাকেই আমি বলি তোমার সত্তার সত্য | 

সমর চিস্তাধারা, সাজেসান প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে আর সব সময় কাজ করে চলে 
ব্যক্তির চিন্তায়, কিন্তু, যা বলছেন বে বিস্মরকর এই যে কারু তা নজরে পড়েনা । একজন 
ভাবে যে সে এ ভাবেই ভাবে"; আদতে সত্য হল যে সমষ্টি এভাবে ভাবে, সে AT! 

মায়ের মতে জনতা সব সময় ব্যক্তির থেকে ছোট ৷ বলছেন, সমণুণ-সম্পল এক 
শ্রেণীর বিশিষ্ট কিছু লোককে যদি লক্ষ্য করা যায় দেখা যাবে যে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষগুলি 
অন্ততঃ দূ ডিগ্রি উন্নত তাদের নিজেদের দলের MCAS থেকে । কারণ মা বলছেন সমষ্টিতে 
অন্ধকারের মিশেল লাগে, থাকে অচেতনার ay, এবং অবধারিতভাবে অচেতনার পিছল 
জবিতে পা পেছলায়। এ থেকে বাঁচার একটিই উপায় আছে, তা হল নিজের সম্বন্ধে সচেতন 
Tem! বলছেন চাই আরও আব ও সচেতনতা এবং আরও আরও মনোযোগ | 

এইবার মা বলছেন একটি ছোট্ট অভ্যাস করতে : বলছেন “দিনের আরম্তে 
নিজেকে বল “আমি বা বলব, না ভেবে আর বলব না ! দেখবে অনেক সময় যে কথা 
তুমি বলতে চাওনা সোট তৈরী হয়ে আছে বেরিয়ে আসার জন্য, আর সেটির বেরিয়ে আসা 
বন্ধ করতে তোমার সচেতন চেষ্টা করতে বাধ্য হতে হচেছ। 

মা বলছেন দলে পড়ে অনেক সত্যবাদী মানুষ মিথ্যা বলে ফেলে । মিথ্যা বলার 
ইচ্ছা তাদের ছিলনা, এক মৃহূর্ত আগেও তারা ভাবেনি মিথ্যা বলবে কিন্ত ‘“‘অণু'বামা হত” 
কথাটি বেরিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে । পরে নিজেকে justify করার জন্য অগোচরে 
বলতে হয় ইতি গজ" । এর কারণ মা বলছেন যে সেই মানুষাট মিথ্যাবাদীদের দলে 
পড়েছে তাই ৷ বাতাবরণে মিথ্যা, হাওয়ায় মিথ্যা, তাই সে মিথ্যাত্রান্ত | 

মা qatga...‘ gradually, slowly, with perseverance, first of all 
with great care and much attention, one becomes conscious, 
learns to know oneself and then to become master of 01065616226 

ক্রমে ক্রমে, Ses আস্তে, অব্যবসায়ের সাহায্যে, প্রথমতঃ অত্যন্ত যত্তরে, যথেষ্ট 
মনোযোগ দিয়ে, একজন সচেতন হয়ে ওঠে, নিজেকে জানতে শেখে এবং তারপর আসে 
নিজের উপর কর্তৃত্ব । * 


* শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে ৯ই মে প্রদত্ত TES | 


15 Cent. Ed. Vol. 4., P. 36. 
IS Cnet. Ed. Vol. IV, P. 37. 
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সে-যুগের কথা 
অমৃত 


মাতা কোইল হ্বীটেরই নাম মিশন ফ্াট-__এরই গায়ে টালি-ছা'ওয়া এক বাড়িতে 
শুীঅরবিন্দ ছিলেন ছয়টি মাস। বাড়িটা এখন একেবারেই বদলে গিয়েছে, জায়গাটাও 
আর চেনা যায় না। এই বাড়িতেই শ্ীঅরবিন্দকে আমি প্রথম দেখতে পাই-_ আমার 
প্রথম দশন- তবে দূর থেকে। 

রামস্বামী আয়েঙ্গারও এবাড়িতে থাকতেন আর প্রত্যহ বিকেলে সমুদ্রতীরে তার সঙ্গে 
আমার দেখা হত। একটু একটু করে তার হৃদয় আমার প্রতি নরম হল, যেমন ক্রমাগত 
ota পিপড়ের সারি পাথরের উপরেও দাগ ফেলে । ফল হল--তিনি আমাকে ডাকলেন 
তার ঘরে । তখন স্কুল সপ্তাহে দূ'দিন বন্ধ থাকত বৃহস্পতিবার আর রবিবার । সেকালে 
উপস্থিত থাকতেন না। আমাদের ভাব জনে উঠল ॥ পাঁচটা বাজলে কিন্তু সোজ। 
চলে যেতাম সমূদ্রতীরে অন্য বন্ধুবান্ধবদের দলে ভিড়তে। 

আয়েক্গারের সঙ্গে বন্ধুত্বের দৌলতে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ি আমার নিজের বাড়িই হয়ে 
উঠেছিল । সেখানে তিনি থাকুন বা না থাকুন আগ্রেঙ্গারের ঘরে যেতে আমার কিছুমাত্র 
ASH বা সঙ্কোচ হত না। তবে ora ছাড়িয়ে সার এগুবার সাহস হত না মনে হত 
তা অপমিচীন। 

আয়েঙ্গারের সঙ্গে হদ্যতা যখন বেড়ে গেল তখন শ্ীঅরবিন্দের বাড়ির লোকজনদের 
নামধাম জানতে পারলাম । সেই দলের একজন মাত্র এখনো জীবিত । তিনি নলিনী- 
কান্ত ed! বিগতদের মধ্যে একজন হলেন বিজয় কমার নাগ তামিলে Sta নাম দীড়িয়ে- 
ছিল ভিজয়কান্তন। বিচিশ সরকারের কবল থেকে Prefs পাবার জন্য তিনি ছদ]নাম নিয়ে 
ছিলেন বন্কিমচন্দ্র বসাক । তেমনি actos চক্রবর্তী পরিচিত ছিলেন একটি শব্দে 
'শক্রা' | সৌরীন্দ্রনাথ বসু স্বনামেই জাহির ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ নাগ এবং কীরেন 
রায় পরে এসে এই বাড়িতেই ছিলেন | 

এই বাসিন্দাদের মধ্যে নগেন্দ্ৰনাথ টি-বিতে ভুগছিলেন । কোনে! কোনো দিন সন্ধ্যায় 
আয়েঙ্গারের ঘরের বাইরের বারান্দায় তার সঙ্গে যখন গল্পে রত তখন দেখতাম শী অরবিন্দ 
বাড়ির পিছন থেকে সামনের হলে আসতেন, রুগ্রলোকটির পাশে মাদূুরেই বসতেন, তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ফিরে যেতেন । একেবারে কাছে না গিয়েও বার কয়েক এরকহে 
শীঅরবিন্দকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । তখন ইংরাজী ভালো বলতেও পারতাম 
না। বাড়ির সামনের দিকে আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময় তিনি প্রয়োজনের দিকেই 
নিবিষ্ট থাকতেন ৷ আশেপাশের অন্য কিছুর দিকে নজরই দিতেন না। তবু শুনেছি, 
কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। 

এই সময়ে আয়েঙ্গারকে দূ 'একবার অনুরোধ করি আমাকে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দিতে । কিন্তু সে কথায় তিনি কানই দিলেন না। 


৫৫ 


ইতিমধ্যে শ্বীঅরবিন্দের জন্মদিন এসে গেল--১৯১৩র ১৫ই আগষ্ট । আর 
একবার আয়েচ্গারের কাছে আরক্তি পেশ করলাম । শ্ীঅরবিন্দের জন্মদিনে তার কাছে 
নিয়ে যেতে বললাম । কী দারুণ কথা---তিনি সম্মতিসূচক Gea দিলেন। আনন্দে 
ডুবে গেলাম আমি ৷ 

আয়েঙ্গার আমাকে ১৫ই আগষ্ট সাড়ে চারটার আসতে বললেন । আমি সেদিন হাজির 
হলাম তার একটু আগেই । এদিক ওদিক থেকে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করে দিয়েছেন | 
সোয়া পাঁচটার মধ্যে সকলেই উপস্থিত। সূর্যাস্তের তখনও সম্ভবত ঘন্টাখানেক বাকি | 
বাড়ির ভিতরে স্ব্পালোকের জন্যই সময়ের সেই রকম আন্দাজ হল। 

বাড়ির সামনের অংশে তিন দিকে বিয়ে বাড়ির মতো কলাপাতার পাত পড়েছে। 

VSTA মনে পড়ে ভিতর থেকে গেটে হুড়কে! টেনে দেবার শব্দ হতেই শ্রীঅরবিন্দ 
সেই হলে নেমে এসে এক প্রান্তে দাড়ালেন । কেউ তাকে গোলাপের মালা পরিয়ে দিল । 
উপস্থিত সকলের হাততালি বেজে উঠল ৷ শ্বীঅরবিন্দ সংক্ষেপে ইংরাজীতে কিছু বললেন | 
এসবই অস্পষ্ট মনে পড়ছে । তবে GALS বোধহয় আমার তখনকার হৃদয়াবস্থার জন্যই 
এত আনন্দবিহ্বল এবং উত্তেজিত ছিল সে। 

পঙ্ক্তিভোজনে যেমন হয়, আমরা বসে গেলাম । আমিও একজন অতিথি । মহো- 
ল্লাসে প্রাণ ভরে দেখলাম শ্বীঅরবিন্দ প্রত্যেকের পাতের সামনে এসে দীড়াচ্ছেন, উপবিষ্টের 
দিকে তাকিয়ে দেখছেন, তারপর পরের লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, এরকনে শেষ 
ব্যক্তিটি পর্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার একজন অনুগামীর দাক্ষিণ্যে আমাদের পাতে নানা 
রকম মিষ্টি প্রভৃতির অপর্যাপ্ত উপাদেয় পড়ছিল | 

উঠোনে প্রকাণ্ড জালায় জল ছিল, আর পাশে ছোট্ট একটি গ্রাস । আহার শেষে 
হাতমুখ ধুরে আমরা কিছুক্ষণ বসে গল্পগুজব করলাম । শ্ীঅর্বিন্দ ততক্ষণে বাড়ির মধ্য- 
ভাগের বারান্দায় কাপড়ে-ঢাকা টেবিলের পাশে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছেন । নিশ্চয় 
কর্মসূচীর তখনো কিছু বাকি । ততক্ষণে অন্ধকারও বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে । বাড়ির 
প্রত্যেক ভাগে দু'একটি করে হারিকেন লন্ঠন ঝোলান হল ৷ দূ'তিন জন করে দলে দলে 
অতিথিরা নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন । 

আমি বসেই থাকলাম, কী করব ভেবে পাচিছলাম ন৷ ৷ অতিথিরা চলে যেতেই 
আয়েক্গার এসে বললেন বে তিনজন গণ্যমান্য লোক শ্বীঅরবিন্দকে শূৃদ্ধ৷ জানাতে আসছেন 
_ ভারতী, শ্রীনিবাসচার্ী, ভি. ভি. এস, আইয়ার । এরা চলে গেলে শুধু পাঁচ ছ'জন 
ঘরের লোকেরাই থাকবেন, আমিও ইচ্ছা করলে অপেক্ষা করতে পারি, শীঅরবিন্দের 
সানিধ্ের জন্য । তিনি তখন আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন। অবশ্য তার 
আগে শ্বীঅরবিন্দের অনুমতি নিতে হবে । তৎক্ষণাৎ আমি রাজী হয়ে গেলাম | 

আয়েক্গার আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি ভারতীদের দলের সঙ্গে 
শ্শিঅরবিন্দের দশনে বেতে চাও m বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে?” কি উত্তর দেব ঠিক 
করতে পারছিলাম m1 ভারতীদের মধ্যে হোক ‘কিম্বা বাড়ির লোকেদের মধ্যেই হোক 
শ্রীঅরবিন্দ তো একই থাকবেন । কিছু পার্থক্য আছে কি না, আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে 
লাগল । একটু পরে, এক নিনিটও না, ইতস্তত: করে বললাম, “বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ।”’ 


তে 


সে-যুগের কথা 


রাত আটটা পৰ্যন্ত অপেক্ষা করতে হল | শীতঅববিন্দের বাড়ি থেকে বের হয়ে বেতে 
যেতে ভারতী, শ্বীনিবাসচারী এবং আইয়ার আমাকে লক্ষ করে গেলেন । আমাকে তাৰ৷ 
এত রাত্রে এখানে আশ! করেন নি। তাদের নিশ্চয় সন্দেহ জেগেছিল আমি শীঅৱবিন্দের 
বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছি কি না ৷ তাদের মুখেই এই জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল। 

প্রায় সোয়া আটটার সময় আয়েঙ্গার এসে আম৷কে বললেন : “এখন শ্ীঅরবিন্দের 
টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দশন পেতে পার | করজোড়ে যেও। তবে কথা 
বলার অনুমতি নেই । তাঁর ডান দিক দিয়ে যখন যাবে তখন তার সামনে একট, দীড়াতে 
পার, খানিকটা থেমে, নমস্কার করে নীরবে বিদায় নিয়ে তারপর বাড়ি চলে যেও |” 
আয়েক্গারের কথাগুলি আমার মগজে কেটে বসে গেল । 

একটু পরেই ডাক এল । উঠে চললাম সেই টেবিলের দিকে । উপর থেকে যে 
হ্যারিকেন ঝুলছিল তাতে অন্ধকার খানিকটা মোচন হয়েছিল । প্রদক্ষিণ করার রীতিতে 
শ্বীঅরবিন্দের চারদিকে ঘুরে এসে সামনে দাড়িয়ে হাত জোড় করে নমঙ্কার ভানালাম | 
আমার কাছে বাতির চেয়ে শ্ীঅরবিন্দের চোখে বেশি আলে! মনে হল । যেমন তিনি আমার 
দিকে তাকালেন অমনি মনে হল মুহূর্তের মধ্যে আমার ভিতরের সব কালো নিজের 
আলো দিয়ে মুছে নিলেন, আর আমার সত্তার গভীরে তার মণির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। 
আবার গেলাম তার পিছনে, এলাম সামনে, আবার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম, এবং অত:পর কি 
করা উচিত ভেবে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম ৷ পাশের কাউকে সেই অতুলনীয় হাতের ইঙ্গিতে 
শ্বীঅরবিন্দ কি যেন বললেন । আবার হাতে পড়ল মিষ্ট । নিশ্চিত না জানলেও বুঝলাম 
তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন । শ্বীঅরবিন্দের বাড়ি ছেড়ে তখন নিজের বাড়ির দিকে 
রওয়ানা হলাম | 

বাড়ি ফিরলাম যখন তখন রাত সাড়ে নটা । বাড়িতে কি কাণ্ড! কী বিপদে পড়ে- 
ছিলাম আমি ? সেসবের কোনো মূল্য নেই । সেকালের আমার বয়েসী ছাত্ররা অনায়াসেই 
সেদিন বাড়িতে অবস্থাটা অনুমান করতে পারবে ! 

দীর্ঘকাল অস্তরে আমার সন্দেহ ছিল লক্ষ্যে পৌছাতে পারব কি না । বেলাহীন 
সমুদ্রে বিপন্ন হয়ে ভাসতে ভাসতে কোনওক্রমে বাড়িঘর দেখতে পেলাম | ঘনায়মান হতা- 
শার মধ্যে আমার সত্তা এক নবজীবনের সন্ধান পেল, আমিও তাকে দিলাম পূর্ণ” স্বাধীনতা i 

এদিকে বাড়িতে বিপদ, অন্যদিকে পাঠে বিপদ । তবে তা আমাকে অভিভূত করে 
ফেলতে পারে না। এক এক সময় মনে হয় কোনে কিছুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই | 
ভিতরে যেন একটা পর্দা__অজানা সকল বাসনা কামনা এখন এই পর্দার বাইরে । পর্দার 
পিছনে ভিতরে অমেয় সম্ভাবনা, আমার দৃষ্টির অতীত অসংখ্য ব্যাপার ঘটা । অমানবী 
কিছু, কিছু একটা আশ্চর্য অশরীরী জিনিস আমার সত্তা ও চেতনাকে গড়ে তুলছিল | 
আজ তা এই রকমই মনে SAI 


১৯১০-১১ থেকে ভারতীর অন্তরঙ্গ আমি ; না বুঝেসুঝেও তার কাছ থেকে পেয়েছি 
পুরাতনের উপর বিত্ষ্ণা আর ন্তনের প্রতি এক আকর্ষণ । আজ বঝতে পারি এই নব- 


মূল্যায়ণ_ অতীতকে প্রত্যাখ্যান -ও নবীনকে বরণ-_গভীর কোনো উৎস থেকে নি-স্যত 
নয়, তা শুধু বাহিরের আকর্ষণ । আসল সত্য অন্য । তা পুরাতন বা নূতন নয়, প্রাচীনের 
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মোহ বা নতনত্বের যাদ্‌ নয়, তা যেন পেছনের, গভীরের, Greda কিছু খুলে যাওয়া৷---যা 
সব কিছুকে রূপ দেয়, আমার অজান্তে তা-ই আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল । 

এবার শ্ীঅরবিন্দের বাড়ী ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলাম । আমার আত্মীয়রা তা 
ঘণাক্ষরেও জানলেন না। বাড়ির দূএকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মাল- প্রধানত বিজয়- 
কুমারের সঙ্গে । মাসে দ্‌'তিনবার ভিনি চন্দননগরে caceh ডাকে চিঠি পাঠাতেন | 
ভাব জয়ে উঠলে আমাকেই তিনি এ কাজের ভার দিলেন । একাজের বীধাধরা সময় ছিল 
না। বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে যে-কোনো সময়ে যেতে হত। এই চিঠি পাঠাবার 
কথা আর কাউকে বলা বারন feat সে-যুগে পণ্ডিচেরীতে দূটি ডাকঘর ছিল-_ একটি 
ফরাসী, অন্যটি ব্রিটিশ । ফ্রেঞ্চ ডাকঘর থেকে সিলমোহর করা বস্তাটি ছোট্ট ঠেলায় 
ফরাসী পুলিশের প্রহরাবীনে পৌ ছে যেত ইংরেজ ডাকঘরে ৷ চন্দননগরে ফরাসী ডাকঘরে 
পৌ ছবার আগে সে বস্ত। ঘাটবার অধিকার কারো ছিল mi সেইজন্য শ্বীঅরবিন্পের 
বাড়ির সকল চিঠিপত্র ফরাসী ডাকঘর দিয়ে পার হত। সৌভাগ্যক্ৰমে এ-বাড়ির চিঠি ডাকে 
দেবার ভার পড়েছিল আমার উপর । তবে মাঝে মধ্যে ইংরেজের টিকটিকি পুলিশ ফরাসী 
ডাঁকবিভাগের কর্তা বা অধীনস্থ ব্যক্তিদের মন গলিয়ে শ্ীঅরবিন্দকে লেখা চিঠি বা য়রোপ 
থেকে ভি. ভি. এস. আইয়ারকে লেখ! চিঠিপত্র হস্তগত করত, খুলে দেখে বন্ধ করে ব্রিটিশ 
ডাকঘরকে আবার ফেরত দিত। অন্তত এই রকম জনশ্ৰুতি বেশ ছড়িরেছিল । * 
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‘বত্তিকা’র নিয়মাবলী 
২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্ৰিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বাঘিক 
Bim ৫ টাকা । বৎসরের যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায় । চাদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় 
আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় পেরিতব) । নুতন বৎসরের চাদ! যথাসময়ে 
aa না দিলে পত্রিকা ভি. পি, যোগে পাঠানো FA । 
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খষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র 


(খ্প্েদ) 
OF মণ্ডল- ২৩শ FH 
শ্রানলিনীকান্ত wa 


নির্মিত: স্ধিত অ! সধস্বে. gan কবিরণুরস্য প্রণেতা । 
ভূর্যৎস্বগ্নিরজরে৷ বনেষুত্রা দৰে অমৃতং জাতবেদাঃ 11১।। 
নিঃ-মথিতঃ-_-যস্বন করা হয়েছে 
স্ু-ধিত:-দৃঢপ্র তিষ্ঠ ন 
অ! (+474) 
স-ধস্থ্ে__সাধনক্ষেত্র 
যুবা-_যুবক 
কবিঃ-_ দ্ৰষ্টা 
অধুরস্য- _যজ্তযাত্রার 
প্র-নেতা-__নেতা 
জর্যৎ্ন্গ-_বিনশ্বর (সকলের মধ্যে), বিনাশী 
অগ্নিঃ--অগ্নি 
অভ্তর:---অবিনশুর, অবিনাশী 
বনেথু__অরণ্যের মধ্যে, বনের মধ্যে 
অত্র এখানে 
(আ-) দধে-_ স্থাপন করেন 
AJOL AAAS 
জাতবেদাঃ--সকল জাতবস্তর জ্ঞান তার 
তাকে মন্থন করা হয়েছে, সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সাধনার ক্ষেত্ৰে, an তিনি, 
কবি তিনি, যজ্ঞযাত্রার নেতা ; অগ্নিদেব, বিনশ্বর বনভূমির মধ্যে অবিনশ্বর তিনি, সকল 
জন্মের জ্ঞানী এখানে স্থাপন করেছেন অমরহ্থকে | 


অনস্থিষ্টাং ভারতা ৰেবদগ্নিং দেবশ্ববা দেববাতঃ সুদক্ষয্‌ | 
acy বি পশ্য বৃহতাভি বায়েঘাং নো ভবতাদমু দন RII 
অমশ্থি্ায মন্থন করেছে (তারা) 
ভারতা-__ভরতপুত্রেরা (ভরত= বহনকারী, দিব্যবাহক) 
রেব২-_আনন্দময় আর প্রাচুধময়, ঝদ্ধিময় 
অগ্নিষ-__জঅগ্রিকে 
দেবশ্ববাঃ_ দেবতা-অনুপ্রাণিত 
দেববাত- দেবপ্রিয় 
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সুদক্ষয__স্থবিবেচক, সক্ষ্মদশী 


অগ্নে--হে অগ্নি 

ৱী { উদার দৃষ্টিতে দেখ 
বৃহতা--বিপুল 
ufs—ufszca 
বায়৷---সম্পদসহ 
ইঘাময়ূ-_প্ৰের ণাদের 
নঃ---আমাদের 

নেতা__ নেতা 

ভবর্তাৎব হয়ে ওঠো 

অণ--ব 

দা । প্ৰতিদিন, অনুদিন 


ভরতপুব্রেরা (অগ্রিবাহক যারা), যারা দেব-অনুপ্রাণিত, দেবপ্রিয়, তারা খদ্ধিময়, 
স্ুবিবেচক অগ্রিকে Tee করেছে, হে অগ্নি, আমাদের প্রভূত সম্পদের উপর তোমার বৃহৎ 
TR প্রসারিত কর, দিনের পর দিন হয়ে ওঠো আমাদের সকল প্রেরণার দিশারী । 


দশক্ষিপঃ পূর্বাং সীমজীজনস্থ WHS মাতৃঘ্ব প্রিয়হ্‌। 
অগ্রিং we দৈববাতং দেবশ্ববো যো জনানামসন্থশী 11৩।। 











দশ- দশ 
ক্ষিপ:--ক্ষেপক, জ্যোতি ক্ষেপনকারী 
পর্বাহ_ প্রাচীন, সনাতন 

সীম্_ চারিদিকে 

অক্গীজনন্-জন্ম দিয়েছে 
স্স-্জাতং---স্ুষ্ঠুভাবে জাত 
মাতৃঘ্ব-_মাতাদের মধ্যে, মাতৃসকলের মধ্যে 
প্ৰিয়য়-_ প্ৰিয় 

অগ্নি অগ্নিকে 


স্বহি--স্তোত্ৰ দিয়ে স্থপ্রতিষ্ঠ কর 
দৈব-বাতহ- দেবতাদের প্রিয় 
দেব-শ্ববং__দেবতা-অনুপ্রাণিত হয়ে 
যঃ--ষে 


দশজন যারা জ্যোতি ক্ষেপণ করে তারা জন্মদান করেছে সর্বত্র সেই প্রাচীনকে, 


4.১ 


থামি বিশ্বামিত্রের অগি্নস্তৰ 


ATTS যে, শোভন জন্ম যার মাতৃকানের অন্তরে, সকলের প্ৰিয় যে ; দেবতাদের প্ৰিয় অগ্রিকে 
স্ুপ্রতিষ্ঠ কর স্তোত্রের সহায়ে, যেন এই দিব্যধ্রতিময় অগ্নি মানুঘদের স্ববশে নিয়ে আসতে 
পারে | 


fra দধে বর আপৃথিব্যা ইড়ায়াম্পদে সুদিনত্বে অহায় ৷ 
দৃঘম্বত্যাং WAIT আপবায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্রে দিদীহি 11811 
নি-_(দধে) 





দৃষত্বতায়ূ-_দৃঘত্বতীৰ মধ্যে/পৃস্তরধারার মধ্যে 

যানুঘে___মানুঘের মধ্যে 

আপবায়াহ্ব__জলধারার মধ্যে 

সরস্বত্যাত_ সরস্বতী নদীর মধ্যে, অনুপ্রেরণা-প্রবাহের মধ্যে 

CHAS — পূৰ্ণ ভাবে 

অগ্রে- হে অগ্ি 

দিদীহি-_প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠো 

তোমাকে স্থাপন করা হয়েছে পৃথিবীর দিব্যদ্‌ষ্টিযয় বাক্যের শেষ আসনে, দিবসের 

শোভন আলোকে । দৃূঘত্বতীর মধ্যে, MACNA মধ্যে, জলবধারার মধ্যে, সরস্বতী নদীর 
মধ্যে | অনুপ্রেরণা-প্রবাহের মধ্যে, হে অগ্নি, পূর্ণ প্রজ্বজলিত হয়ে ওঠো ৷ 


ইড়ামগ্রে পুরুদংসং সনিং গো: psa হবমানায় সাধ | 
mtg: সুনুস্তনয়ো বিজাবাগ্রে সা তে Wows sai 


গে।১_ জ্যোতির 
শশ্বত্তময্-__ পরম চিরস্তন 
হবমানায়__আহতিকার বা আহ্বাতার জন্য 


শ্শিঅরবিন্দ বন্দির বত্তিক৷ 


সাধ--সাধন কর, অর্জন কর 

স্যাৎ__হয় যেন 

ন:-_ আমাদের 

সুনু-- পুত্র 

তনয়ঃ__আস্মজ 

Retna সর্ব ত্রজাত 

অগ্রে_ হে অগ্রি 

m — সেই 

তৈ-_-তোষার 

স্রমতিঃ- সত্যচিন্তা 

SS we হয় যেন 

অস্নে_ আমাদের মধ্যে 

হে অগ্নি, আমরা আহ্বান করি তোমাকে, আমাদের জন্য নিয়ে এস চক্ষম্মান 
ae আর সেই চিরন্তনী আলোকবিজরী বহুষ্বী কৰ্ম ধার৷ ; হে অগ্নি, আমাদের আপন 
আস্ত পুত্র হয় যেন, আমাদের মধ্যে স্ব হয় যেন তোমারই সত্য মতি | 


মায়ের আলাপ 


১৩ই এপ্ৰিল ১৯৫৫ 
(আলোচ্য faqa: Les Bases du Yoga, pp. 161-166 ed. Ashram 1954) 


rn বলো, ser যদি কোন প্রশ্ব থাকে | 
ry মা, এখানে শ্বীঅরবিন্দ লিখেছেন, “এই সব মন:গমীক্ষণকারীদের কথায় 
বিশেষ কান দিতে (গুরুত্ব অর্পণ করতে) আমার অন্গুবিধা বোধ হয়।'’ 


Tn অর্থাৎ, তিনি তাদের ঠাট্টা করছেন, মানেটা তাই । 
প্রশ (শিশুটি খানিকটা আরও পড়ে চলল), ‘‘...যখন SN আব্যান্তিক 
অভিজ্ঞতাকে তাদের টর্চের ক্ষীণ আলোতে পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করে..." 


sn ও হল শ্লেফ্‌ ath । ওর মানে, অতি সামান্য নিট্‌মিটে আলো যার কিছু 
মাত্র মূল্য নেই, তাদের ধারণা, তাই দিয়ে তারা safes অভিজ্ঞতাকে বিচার করবে, 
অর্থাৎ ও-আলো আলোই নয়। ঠাট্টা মাত্র ৷ 

কিন্তু তোমার জ্তিজ্ঞাসাটা কি? 


প্রশ এখানে বলছেন, ‘আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে তাদের পকেটের টর্চের 

শ্বীম৷ হ্যা, সেই কথাই ত হচেছ, ওর মানে, তারা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে বিচার 
করতে যাচেছ তাদের মিটমিটে আলোতে, যেটার কোনই মূল্য নেই, কোন শক্তি নেই, CAH 
পকেট-ল্যাম্পের ASA, একেবারে কিছুই নয় । ওই জাতীয় লোকের। সব কিছুকেই ব্যাখ্যা 
করতে চায়, মানুঘের জীবনের স্থূলতম এবং অতিমাত্রায় সাধারণ সংজ্ঞা দিয়ে এমন কি zË- 
রহস্যকে এবং উর্ধের সকল রহস্যরেই তার৷ ব্যাখ্যা করতে চায়, অতি সাধারণ চেতনার 
ক্ষুদ্র যত অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার ani ব্যাপারটা সম্পূৰ্ণ হাস্যকর । 


rm মা, “অতিকায় অহংকার""টা কি? 

“tr “Super-ego”’, তার মানে অহংকারকে বাড়িয়ে, ফাপিয়ে স্ফীত করে 
তোলা হয়েছে, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ করে cota হয়েছে, এমন কি...এই পুরে। চিঠিটাই 
ঠাট্টা তাষাসায় ভত্তি। Super-ego বলতে বোঝায়, সাধারণ অহংকারের চেয়েও ঢের 
বড় রকমের অহংকার, তা এমন একট৷ কিছু যাকে স্ফীত করে তোলা হয়েছে! আনলে 
সেট। কিছুই নয়, কিন্ত হয়ে উঠতে চায় বিরাট কিছু | 


প্রশ কিন্তু অতিকায় অহংকার ভূগর্ভস্ব'” কেন? 
ft হ্যা, SASF, তার মানে, একটা কিছু যা রয়েছে গোপনে, চেতনাতে যা 
খুবই নিচে, অনেক অনেক নিচে যেট। অবস্থান করছে । ভূগর্ভস্ব বললে ধারণ! হয়, কিছু 


৫ 


শশীঅরবিম্প মন্দির বত্তিকা 


একটা যা প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে, অতি নিয়স্তরের, অন্ধকারে যা লুকিয়ে আছে | 
অত্যন্ত স্থূল যত ক্রিয়াকলাপ,__যে অহঙ্কারটী হয়ে উঠতে চায় প্রকাণ্ড এক হোমরা চোমরা 
ব্যক্তি | 


প্রশ এক এক সময় অতিসাধারণ সব জিনিসের wy দেখি, কিন্ত এক এক 
সময় আবার এমন সব Wy দেখা যায় AAM... 

Amn =n, সেই কথাই ত শ্রীঅরবিন্দ বলছেন। তিনি বলছেন, স্বপ্ন মাত্ৰেই 
সাধারণ wy নয়, স্মৃতির যোগাযোগ নয়, কতক WY আছে যেগুলে রহস্য উদ্‌ঘাটন FTA | 
তিনি সকল রকম স্বপ্রের বর্ণ না দিয়েছেন | 


প্রশ : মা, স্বপ্ন দেখাটা কি দিনের উপর নির্ভর করে? কেউ যদি দিনের বেলায় 
বেশী সচেতন থাকে, তাহলে সে কি ভাল স্বপ্ন দেখে? 

“rn না, কিসের উপর সেটা নির্ভর করে তা বলা বড়ই শক্ত। 

দেখ! বায়, যখন কারুর কোন একটা বিশেষ wy দেখার দরকার হয় যাতে তার চরিত্রের 
কোন একটা দিকে আলোকপাত হতে পারে, তাকে যে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে, সে 
সম্বন্ধে নির্দেশ থাকতে পারে, তখনই তার wy দর্শন FA | 

প্রত্যেক MATIA উপরেই CA উত্ধের চেতন৷ লক্ষ্য রেখে চলেছেন, হয়ত তার উপরেও 
সেটা নির্ভর করে । কেউ যদি অন্তরে সামান্যও একটু নিজেকে খুলে রাখে তাহলে তিনি 
তাকে ঠিক ঠিক পরিচালিত করতে পারেন এবং vats নির্দেশ দিতে পারেন | 

আমার মনে হয়, বেশীর ভাগ স্বপ্রই অতি বাজে, সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং নিছক 
ক্লাম্তিকর | সেগুলোকে অবশ্যই এড়ানে৷ যায়, যদি ঘুমবার আগে মানুঘ সামান্য একটু 
অন্তর্মবী হতে চেষ্টা করে, যদি আম্পৃহার বা প্রার্থ নার হারা তার ভিতরে যেটা সবচেয়ে ATE 
তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে যত্ববান হয়__-আর এইটি করার পরে ঘুষোয়-_এমন কি যদি চাও, 
একটু ধ্যান করতে চেষ্টা করতে পার এবং সেই ধ্যানের অবস্থা থেকেই অতি স্বাভাবিক 
ভাবে নিজের অঙ্ঞজাতেই ঘুমিয়ে পড়তে পার । সাধারণত এমন অনেক স্বপ্র আছে যেগুলো 
সম্পূর্ণ বাজে এবং ক্রান্তিকর । সেগুলো তোমায় ভাল করে ঘুমোতে দেয় না__অথচ A- 
গুলোকে AAT এড়ানো যায় । তারপর সত্যিই বদি ঘুমের আগে খানিকটা ভাল করে 
airy হবার অভ্যাস হয়ে থাকে, তাহলে এমনও হতে পারে যে, রাত্রে ঠিক পুরে স্বপ্ন 
নয় কিন্ত তোমার এমন সব উপলব্ধি হতে থাকবে যেগুলোর সম্বন্ধে তুমি সচেতন হয়ে 
উঠবে, আর তখন সেগুলো খুবই কাজে লাগবে । এমন সব ইঙ্গিত পাবে, যে কথা 
এইমাত্র বললাম, ধর, যে সব প্রশ্ব তোমার মনের মধ্যে ওঠে অথচ সেগুলোর উত্তর তুমি পাও 
নি, সে nace নির্দেশ পাবে, হয়ত একঝাঁক সমস্যা বা ঘটনা তোমার সামনে এসে উপস্থিত 
হয়েছে তোমাকে তখুনি Safa একটা কিছু স্থির না করলেই নয়, অথচ তুমি জান না কি 
স্থির করবে, cata সামাবানটা নেবে, অথবা তোমার নিজেরই চরিত্রগত কোন অভ্যস্ত কাজ- 
কর্মের ব্যাপারে যেটা অবাঞ্চনীয় তা তোমার জাগ্রত চেতনাতে পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে 
না, কারণ সে সব তোমার এতই অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে যে তুমি তা লক্ষ্যই করনা অথচ 


৬ 


মায়ে আলাপ 


তা এমনই কিছু যা তোমার উন্নতির পথে এখন বাধা হয়ে দাড়িয়েছে এবং তোমার চেতনাকে 
আচ্ছনু করে রেখেছে, সেটা 'ওই রকম সাংকেতিক স্বপ্নের মাঝে তোমার সামনে ফুটে উঠবে 
এবং তখন ভুমি জিনিসটা পরিকার বুঝতে পারবে এবং সেটা থেকে মুক্ত হকার জন্যে সচেষ্ট 
হবে | 

দিনের বেলায় তুষি কি অবস্থায় ছিলে তার উপর সেটা নির্ভর করে না, কারণ সবদাই 
যে সেগুলোর প্রভাব রাত্রের উপর পড়ে তা নয়, কিন্ত কি ভাবে তুমি রাত্রে ঘুমিয়েছ তার 
উপরই অনেকখানি নির্ভর করে । ঘুমোবার আগে যদি অকপটে খানিকটা প্রাথ না কর, 
যেন এই রাত্রিটা তোমার চেতনাকে অন্ধকারাচছনু না করে, যেন একটা কিছু বুঝতে পারার 
জন্যে, একটা ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্যে সাহায্য করে, সর্বদাই যে সেটা সফল হবে, 
তা নয়, কিন্ত এইভাবে প্রার্থ নার হ্বারা সেটা লাভ করার একট! সন্ভতাবনা অবশ্যই থাকে | 

তাছাড়া আবার, রাত্রে ঘুমের মধ্যে কত কি ব্যাপার হয়ে থাকে যেগুলোর সম্বন্ধে 
জেগে উঠে মানুঘের মোটেই কিছু মনে থাকে না । কোন কোন সমর ঘুমটা যদি আস্তে আন্ত 
এবং শান্তভাবে ভাঙে, ঘূমভাঙ্গা মাত্রই লাফ দিয়ে যদি উঠে ন। পড়, একটুও নড়াচড়া না করে 
খুব বীরে ধীরে ওঠ, তাহলে অস্পষ্ট একটা ছাপ থেকে বায়, কিছু একটা যে ঘটেছিল তার 
ছাপটা তোমার চেতনার উপর রয়ে যায় । জেগে উঠে তুমি কেমন যেন এক রকমের হয়ে 
যাও,...বিশেষ এক রকম, এমন কি কখন কখন তা age রকমের, কিন্তু তখন যদি খুব 
fat অচঞ্চল থাকতে পার আর একটু ও নড়াচড়া না করে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে 
থাক, রাত্রিতে ঘটা কোন একটা কাজের যেন আবছা স্মৃতি ফুটে উঠবে । জার তখন 
সেটার উপর যদি খুব করে মনঃসংযোগ করে স্থির থাকতে পার, যদি আরও কিছুক্ষণ 
একেবারে একটও নড়াচড়া না করে থাকতে পার, তাহলে হঠাৎ CHATS পাবে যেন ASHI 
কিছু পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে তোমার কাছে আসছে আর তখন তুমি স্বপুটার যেন লেজটা 
ধরতে পারবে । এইভাবে লেজট। ধরলে, সামান্য একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, 
GIT সেটাকে টানতে থাক, ঠিক ওইখানটাতে, এইভাবে ধরে খুব আস্তে আস্তে টানতে থাক, 
দেখবে তখন সেটা একটু একটু করে আসছে ॥। কিন্ত সাবধান, একেবারে স্থির অচঞ্চল থাকতে 
হবে, একটুও নড়াচড়া করবে না । সাধারণত এই JASN খুবই চমত্কার হয়, এসব 
ব্যাপার থেকে অনেক কিছু শেখা যায় | 

রাত্রে ঘুমের মধ্যে মানুষ প্রচুর কাজ করে থাকে, অথচ সে তা জানেই না । কিন্ত 
যদি জানতে শেখে, এবং ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, তাহলে সেগুলোকে বশে আনতে 
পারবে | সচেতন হবার আগে, মোটেই কোন কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা থাকে না । কিন্ত 
যেই সচেতন হতে WAS করলে, অমনি কর্তৃত্ব করতে শুরু করতে পারবে ৷ আর যদি রাতের 
কাজকর্ম গুলোকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পার, তাহলে খুব ভালে করে ঘুমোতে পারবে | 
প্রায়ই কেউ যখন সকালে ঘুষ থেকে জেগে ওঠে তখন প্রায়ই সে রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় 
যতটা Fts ছিল ততটাই ক্লান্ত থাকে, যেন একটা অবসন্ন নিস্তেজ ভাব। তার কারণ 
রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে অসংখ্য আজে বাজে কাজ করে বেড়ায় | প্রাণজ্গগতে ছুটোছুটি করে 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে অথবা মনের জগতে কোন একটা ব্যাপারে নির্বোধের যতন অনেক হাটা- 
হাটি করেছে । তাই যখন AA থেকে জেগে ওঠে, তখন খুবই ক্লান্ত বোধ করে | 


Taste মন্দির বত্তিকা 


অথচ একবার যদি আয়তের মধ্যে আনতে পার, তাহলে ওসব ঝঞ্জাট একেবারে 
থামিয়ে দিতে পারবে...ঘ্মিয়ে পড়ার আগে ওগুলোকে থামানো চাই..-সমুদ্রের মতন 
নিজেকে ছড়িয়ে বিস্তারিত করে দেবে, অর্থাৎ সমূদ্ৰ যেমন fests পরিব্যাপ্ত একেবারে সমতল 
নিশ্চল হয়ে থাকে...তুমিও মনটিকে সেই রকম করে তুলতে পার, সুবিশাল সমতল নীরব 
নিশ্চল ৷ দেখবে তাহলে তোমার ঘুমাটি হবে অতি চমৎকার | 

অবশ্য, সে ক্ষেত্রেও আবার কথা আছে । এমন অনেকে আছে যারা ঘুমের মধ্যে 
প্রাণজগতে অত্যান্ত কদর্য সব জায়গায় চলে যায় । তারপর যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, 
তখন কোন কোন সময় ত তার! BTS হওয়ার চেয়ে বেশী কিছু হয়ে পড়ে, কখন কখন ত সম্পূৰ্ণ 
অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা একেবারে তাদের কোন শক্তিই থাকে না । এর কারণ তারা অতি 
কুৎসিত জায়গায় গিয়েছিল এবং সেখানে খুব করে মার খেয়েছে । কিন্ত এর জন্যে দিনের 
বেলায় তার চেতনা বে অবস্থায় ছিল, সেটা নিশ্চয়ই কারণ হতে পারে । যেমন ধর, দিনের 
বেলার যদি খুব রেগে গিয়ে থাক, তাহলে এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব যে, রাত্রে প্রাণ জগতে 
কোন একটা সময় তুমি মারপিটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে । এমনটা হয়ে থাকে | 

তাহলে, এই শেষ? আর কিছু নেই ত? 


প্রশ্ব “‘PParchétype ccleste du lotus” (p.162) am কি ? (afta 
আদশ রূপ পা) 

শ্বাযা ওর মানে, পদ্মফলের আদি ধারণ। | 

প্রত্যেকটি বস্তু যা বাহ্যজগতে প্রকাশ পেয়েছে, তা স্থূললগতে আকার লাভের আগে 
অন্য কোথাও ধারণার জগতে রূপ পেয়েছিল | 

একটা গোটা SASF রয়েছে সেটা হল রূপকারদের জগৎ । সেখানে সব রকমের 
ধারণাই রূপ পেয়ে থাকে । সে জগংট খুবই উচচস্তরে রয়েছে, মনের যত জগত আছে 
সে সবের বহু উর্ধে । আর সেখান থেকে দ্ধপকারদের দেওয়া এই সব রূপ বা আকার বা 
স্থষ্টি, Wet জগতে অবতরণ করে অভিব্যক্তি লাভ করে । কিন্ত যে বস্তাটির উর্ধ্বে পর্ণ” 
আকার পরিকল্পিত হয়েছিল, আর যেটি এই জড় জগতে আকার লাভ করল, তার মধ্যে 
আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকে । প্রায়ই যে সব বস্তু স্থলে অভিব্যক্ত হয়েছে, সেণ্ডলো৷ 
উত্বের আদর্শ কল্পনার তুলনায় হাস্যকর ব্যঙ্চচিত্র বলে মনে হয়। শ্বীঅববিন্দ আদশ" 
পরিকল্পনা বলতে সেই কথাই বুঝিয়েছেন । এ সব ভিন্ন ভিন জগতে ঘটে থাকে... 
প্রারহই এগুলো একই নয়। যদিও কোন্‌ জিনিস অভিব্যক্ত হবে তার উপর নির্ভর FTA | 
কিন্ত বাহ্যজগতের অনেক জিনিসের জন্যে, তাদের আদি কল্পনা, মূল আদর্শ ক্সপায়ণ, 
শ্ীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন “অধিমানস'' (overmind) সেই স্তরে ঘটে থাকে | 

কিন্ত তারও try” একটি রাজ্য আছে, যেখানকার উৎসগুলি আরও বিশুদ্ধ । সেখানে 
পৌছতে পারলে, দেখতে পাবে পৃথিবীতে যা মূর্ত হয়েছে, তার চেয়েও সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ বস্তু 
সেবানে রয়েছে । তেমন সব বস্তুকে তুলনা করতে পারলে তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়, কারণ 
দেখতে পাওয়া যায়, কি পরিমাণে পাখিব স্কট হল ভয়াবহ রকমের বিকৃতি । কেউ যখন 
ওই সব রাজ্যে পৌছতে পারে এবং দেখতে পায় সকল বস্তুর সার সত্যরূপটি কি, মাত্র তখনই 


৮ 


মায়ের আলাপ 


সে জ্ঞানত পৃথিবীতে সে সবকে ক্লপাশ্তরিত করতে চেষ্টা করতে পারে । তা না হলে, 
কিসের উপর ভিত্তি করে কিসের সঙ্গে তুলনা করে, মানুষ এই পৃথিবীর চেয়ে আরও 
ভাল আরও পূর্ণাঙ্গ আরও সুন্দর জগত গড়ে তোলার কল্পনা করবে ? আমাদের কল্পনার 
উপর নির্ভর করে সে কাজ করা যায় না, কারণ আমাদের কল্পনা অতি we এবং অতিশয় 
স্থল। কিন্ত কেউ যদি ওই চেতনাতে প্রবেশ করতে পারে, আরও উব্বে'র ওই স্যর জগৎ 
ALS উঠে যেতে পারে, তাহলে চেতনায় সেই বস্তুকে ধারণ করে তার পক্ষে কাজ করতে 
পারা সম্ভব হবে, যাতে স্থূল বস্তগুলি রূপাস্তরিত হয়ে তাদের সত্যিকারের রূপ পেতে পারে | 


প্রশ্ব রাত্রে সপে কেউ যদি দেখে, কোন একজন মারা গেছে, তার কয়েকমাস 
পরে আবার দেখে সেই মানুষটা মারা গেছে, তার মানে কি, লোকটির কোন বিপদ ঘটেছে £ 
শীমা স্বপ্নে কাউকে দেখেছে, আবার কয়েকমাস পরে দেখল? 
_ হা, মারা যেতে দেখেছে__ 


শীমা দেখল একটা লোক মারা গেছে? তারপর কয়েক মাস তাকে আবার 
একবার মারা যেতে দেখল ? সেই একই মানুষকে ? কিন্ত লোকটি সত্যিই মারা গেছে. না 
বেঁচে আছে £ 
_ বেচে আছে | 


শশিমা বাছা, ব্যাপারটা ত বড়ই উৎকণ্ঠাজনক হয়ে উঠছে । জানি না। এটা 
সম্পূর্ণ ক্ষেত্ৰবিশেষের উপর নির্ভর করে। 

হয়ত এর মানে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হতে পারে, হয়ত সেটা প্রাণ জগতের মৃত্যু হতে পারে, 
আবার এমনও হতে পারে যে, তার সত্তার মধ্যে থেকে কিছু একটা বিলুপ্ত হওয়া দরকার | 
সে ক্ষেত্রে এর মানে, তার একট। উন্নতির লক্ষণ হতে পারে, হয়ত বা একটা কোন পূর্ব সঙ্কেত 
হতে পারে । এর মানে আরও কত কি হতে পারে । তোমার স্বপ্নের প্রাসঙ্গিক atm 
যদি না থাকে তাহলে ওর মানে বল৷ যায় না ৷ স্বপ্রটার, লোকে যাকে বলে, একট। ব্যব- 
হারিক বিজ্ঞান বা দর্শন থাকা উচিত । তুমি কি কখন স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা গুলোর সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখনি ? যেমন ধর, কখন কি হয়েছে _আমি জানি তোমার ক্ষেত্রে হরেছে__ 
তুমি কাউকে মরতে দেখলে, আর সত্যিই লোকটা মারা গেল? কিন্ত তুমি তাকে দ্বিতীয়বার 
মরতে দেখনি । যদি একই স্বপ্ন দূবার দেখ, তাহলে তার মানে, দুটো জিনিস হতে পারে 
হয় সে AYA! তার সত্তার আবার একটা অংশ হারিয়ে ফেলেছে, সে প্রাণনয় এক চেতনার 
জগতে প্রবেশ করেছে, অথবা হয়ত তারপরে, ওই প্রাণষয় চেতনা থেকে বেরিয়ে সে চৈত্য- 
চেতনাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে abi হয়ত সেটাই হতে পারে । কিন্তু সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত 
নির্দেশে থাকবে। স্বপু কখন ভুল হতে পারে না এবং কখন একই রকমের হতে 
পারে ন৷ । 

অথবা হয়ত CYS এমনও হতে পারে যে, কিছু একটা খুব গভীরভাবে তোমার 
চিন্তাকে নাড়া দিয়েছিল, তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে তারপর কতকগুলে। ঘটনার যোগাযোগে 


D 


শ্শিঅরবিদ্প যন্দির বহ্শুকা 


যেগুলোর নানা কারণ থাকতে পারে... কিন্তু, সে যাই হোক, বিশেষ কতকগুলি ঘটনার 
সংযোগে তোমার মনের এই চাপটা আবার সক্ৰিয় হয়ে উঠে তোমাকে সেই একই wy 
দেখায় ৷ সেটা যদি সম্পূর্ণ একই রকম WY হয়, হয়ত তাই, তাহলে ওটা aye মস্তিষ্কের 
একটা ক্রিরামাত্র, তাছাড়া আর কিছুই নয়। 

অনেক স্বপ্ন আছে যেওলো৷ CTE যন্তিকের খেয়াল মাত্র, অর্থাৎ কোন একটা কিছুর 
প্ররোচনায় কতকগুলো জিনিস আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর তখন স্বপ্নে সেই একই ছবি 
আবার ফুটে ওঠে, এক এক সময় সম্পূর্ণ অবিকল, কখন বা তার সঙ্গে অন্য কিছুর যোগাযোগ 
থাকে, অল্প কিছুটা ভিন্ন রকমের যোগাযোগ, তার দরুণই তফাৎ কিছু বোধহয় | 

কখন কখন স্বপ্রগুলো বারে বারে আমে । প্রায়ই সেসব স্বপ্রের মধ্যে তোমাকে 
শিক্ষা দেবার জন্যে কিছু থাকে, কিছু ইঙ্গিত থাকে বা কিছু জ্ঞাপন করবার বা কোন কিছুর 
সম্বন্ধে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার থাকে বা কোন বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে 
দেবার কিছু থাকে, সেই গুলোই বারে বারে আসে । প্রায়ই সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে, হয়ত 
অল্প কিছুদিন পরপর. নয়ত বা অনেক দিন পরে আসে । আর সাধারণত, তার যানে, 
প্রথম বারের ছাপটা বৃবই অস্পষ্ট ছিল. oT BAM বেশ ভাল করে মনে নেই । তৃতীয়, এমন কি 
fasta বার থেকেই, কিছুটা আবছা ভাবে ফুটে উঠতে থাকে, তখন সেটা দেখে মনে পড়ে, 
“AES, এটা আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ।'' তারপর তৃত্ীয়বারে চুবিটা পরিক্ষার, 
Pras, এবং পুরোপুন্বি থাকে, তখন মন বলে, “কি আশ্চর্য, এই নিয়ে তিনবার হল, আমি 
এটা দেখলাম" | 

তেমন স্বপ্ন শুলো সাধারণত খুবই চিত্তাকর্ষক হয়, সেগশুলে। তোমাকে নিখুত নির্দেশ 
দেয় ! হয় কিছু করতে, নয়ত কিছু না-করতে বলে, অথবা কোন বিষয়ে সাবধান হতে নির্দেশ 
করে, সম্ভবত কারুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে-_কারুর কাছ থেকে কোন কিছু পাবার 
আশায় অপেক্ষায় থাকতে হবে. কি ভাবে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, অথবা কোন 

দেখছ ত, অতি ছোটখাট খ.টিনাটি সব বারে বারে আসে, কখন আসে তৎক্ষণাং; প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয় রাত্রি বরে আসে, কখন a কয়েক সপ্তাহ পরপর আসে... 


প্রশ আচছা মা, রাত্রে AIA মধ্যে লাভবান হতে চাইলে, ভাল স্বপ্ন দেখতে চাইলে 
কি অনেকক্ষণ পর্যস্ত রাত জেগে খুব বেশী পড়াশুনোর কাজ করা উচিত নয়, বা বেশী রাত 
করে খাওয়া উচিত নয়, অথবা কোন বাহ্য কাজকর্ম করা উচিত নয়? 

TI সেটা প্রত্যেককেই নিজে নিজে বুঝতে হবে । তবে যদি রাত্রে ভাল করে 
ঘূনতে চাও তাহলে অবশ্যই যূমবার ঠিক আগে পর্যস্ত পড়ানো করা উচিত নয়। যদি 
এমন কিছু পড় যেটাতে খুব বেশী মন দিতে হয়, তাহলে ঘুমতে গেলেও তোমার মন্তিফটি 
কাজ করে চলবে, তাহলে ভাল করে TITS পারবে না । যন যখন কান্ত করে চলে তখন 
মানুষের ঘূম আসে N । 

সব চেয়ে ভাল অবস্থা হল, অখণ্ড বিশ্বামের মধ্যে ডুবে যাওয়া, অর্থাৎ দেহটি নড়াচড়া 
করবে না, প্রাণ থাকবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আর মনটি হবে একেবারে নীরব- আর চেতনাটি 
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মায়ের আলাপ 


তখন সকল ক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে সচিচদানন্দের মধ্যে প্রবেশ করতে চলে যাবে ৷ 
এটি যদি করতে পার, তাহলে যখন ঘূম থেকে উঠবে তখন দেখবে, অসাবারণ শক্তিতে এবং 
AA আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছ। যদিও এমনটা করতে পারা বড় সোজ। ব্যাপার নয়। 
কিন্ত করা অবশ্যই যায়, এই হল সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অবস্থা | 

সাধারণত কেউই এভাবে aaa ন৷ বেশীর ভাগ সময়টাই, ঘুমের প্রায় সব ঘন্টা- 
গুলোই নানা রকমের বিশৃঙ্খলা কাজেকর্মে বৃথা নষ্ট হয়। দেহটা বিছানায় উপর ছট্‌ফট্‌ 
করতে থাকে, তুমি হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ কর, এপাশ ওপাশ কর, লক্ষ ঝস্ফ কর, কখন 
ডাইনে কখন বায়ে ফের, এই রকম কর আবার ওই রকম কর...তাহলে, এভাবে কি fanna 
করা হয় ? 


ory মা, দিনের বেলায় বে মোটেই সময় পাওয়া যায় না, তাই রাত্রিতে পড়া তৈরী 
কর! ছাড়। উপায় নেই । 

“fr: জানি, জানি ! হাজারটা কৈফিয়ৎ মজুত থাকে, কোন কিছু করতে CATA | 
এ ক্ষেত্রে যুক্তি বিচারের প্রশ্ব মোটেই উবাপন কোর না । তুমি অনায়াসে তোমার পড়া- 
শুনো ভাল করেই অভ্যাস করতে পার...অতিশয় সুযুক্তিপৃণণ হয়ে, অথচ তাতেও তোমার 
যুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে | 

অন্তরের বিকাশের প্রশ্ব যেখানে, সেখানে যুক্তি বিচারের কোনই স্থান নেই । তোমাকে 
এ কথা বলছি বলে আমি দুঃখিত, কিন্ত একটা চলে এক ভাবে, অন্যটা চলে অন্য ভাবে ৷ তুমি 
সম্পূৰ্ণ নি:স্বা্থপর হয়ে একটা কাজ করেও একেবারে TTT হয়ে পড়তে পার, তার ACH 
স্বাথণপরতার নাম গন্ধও নেই | আবার সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়েও অটুট স্বাস্থ্য বজায় রেখে চলতে 
পার, কোন রকম বাধার VB করে না । ওই ধরনের নৈতিকতায় কিছুই যায় আসে না । 

নৈতিক চেতনা আর বিশুদ্ধ সত্যের প্রকাশ রূপ বে চেতনা এ দুয়ের মব্যে প্রকাণ্ড তফাৎ 
রয়েছে । কিন্ত আমি বলতে বাধ্য হচিছ যে নৈতিক চেতনা লাভ করার চেয়ে, যে চেতনা 
বিশুদ্ধ সত্যকে প্রকাশ করে তা লাভ করা সহস্গগুণে কঠিন। তার কারণ, যে কোন 
আহান্বুক- যে সামাজিক নিয়মকানুন জানে এবং সেওলে৷ মেনে চলে তারই নৈতিক চেতন৷ 
আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ সত্যের চেতনা লাভ করতে চাইলে, আহাম্মক হলে চলবে না-_অশ্তত 
এটাই হল প্রথম শর্ত | 


ory এই ভাবেই ত আমি গত এক বছরেরও উপর আমার রাতগুলে৷ বৃথা কাটাচিছ। 

fm হ্যা, তা কাটাচছ । কিন্ত তুমি কি বুঝতে পারনা যে ওর কারণ, তোমার 
জীবনে কোন সুশৃত্খলা নেই ? শৃঙ্খলাহীনভাবে যেমন যা সামনে আসছে সেই ভাবে মানুষ 
জীবন যাপন করে | নয়ত বড় জোর, মন দিয়ে শৃঙ্খলা বিধান করতে লেগে যায়, যেগুলোর 
সঙ্গে যথার্থ সত্যের একেবারেই কোন ছন্দে মিল নেই, কাজে কাজেই প্রতি মুহূর্তে সব কিছু 
বানচাল হয়ে যায়। 

কিন্ত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে ভাবে ছন্দহীন অন্ধের মতন তাল-বেতালে 
চলে, সে ভাবে না চলে, যদি সে তার জীবনকে চেতনার এক উতর ছন্দে গড়ে ভোলে, 
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usaf বন্দির বত্তিকা 


অর্থাৎ প্রতি ace কি করতে হবে এবং কি ভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে নিখু ত নিৰ্দেশ 
যদি লাভ করতে শেখে তাহলে আমার বিশ্বাস, তার জীবনটী৷ আনাড়ির মতন বিশৃষ্খলাপৃণ” 
হবে ন৷ ভাল শিক্ষক হতে পারাটা খুবই ভাল কথা, কিন্তু রাত্রে শুতে যাবার আগে 
পৰ্যন্ত জেগে বসে ছাত্রদের খাতা দেখবার হয়ত খুব প্রয়োজন নেই । অবশ্য, আমি জানিনা, 
কারণ আমি কখন ভাল শিক্ষক ছিলাম না । কাজেকাজেই আমি কখন আমার ছাত্রদের 
বাড়িতে করার ste দিতাম না, কখন তাদের খাতা সংশোধন করিনি । কিন্ত সে যাই হোক, 
আমার মনে হর জীবনে সব কিছুকে সুব্যবস্থিত করতে পারাট। সম্পূৰ্ণ সম্ভব । 

খুব বিচক্ষণ ভাবে নিজের কান্ত ঠিক করে নিয়ে, এবং যতটা করতে পারা সম্ভব ঠিক 
ততটা পর্যস্ত নিয়ে, যতদর সম্ভব ভাল করে তা করতে পারা যায় তা না করে, সাধারণত 
মানুষ, প্রায় সবাই, অনেকখানি কাজ নিয়ে বসে। আর সেই অনেকখানির মধ্যে এমন 
প্রচুর জিনিস থাকে, যেগুলো GBS আংশিক ভাবেও অদরকারী, সেগুলো৷ থেকে বেশ কিছুটা 
পরিমাণে বাদ দিতে পারা যায়, ফলের দিক থেকে তাতে কোন ক্ষতিই হয় না, (যনে রেখো, 
আমি সাধারণ ভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দিতে বসিনি, এটা নিছক আমার অভিজ্ঞতা থেকে 
বলছি), আর ata তুমি ভিতরকার নিদেশি সম্বন্ধে খবই মনোযোগী হও এবং বাইরে থেকে 
যে সব SAS yates আসে সেগুলোর দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে রাজী না হও, কারণ তরঙ্গ গুলো 
সৰ্বদাই নানা রকমের গতিবন্তির প্রবাহ, Caste অন্য লোকেদের বাসনা থেকে আসে 
qA একরকনের Galan ঘটনা প্রবাহ থেকে আসে, আর তা নয়ত যে সব শক্তি খুব 
'অনকুল নয় সে সবের থেকেও বাধা দিতে আসে,_-তখন ওই সবের ধান্তা না খেয়ে এবং 
তাদের win পরিচালিত না হয়ে, যদি নিজের ভিতর থেকে খুব পরিকার এবং নিখু ত নির্দেশ 
পাও, আর যদি সেটাকেই অনুসরণ করে চল, কোন রকম দোনামোনা ভাব না রাখ, কোন 
সংকোচ বোধ না কর, বেশ একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কর--সেট৷ যদি অন্যদের AAAS ন! 
হয়, না হোক---তাহলে যে ভাবেই হোক, তুমি ওই সব ঘটনাচক্রকে আয়ত্বের মধ্যে 
আনতে পারবে, গেগুলো বেশ অনুকূল ভাবে নিজেদের- _সুব্যবস্থিত করে নেবে, এবং 
তুমি ঢের কম সময়ের মধ্যে ঢের বেশী কাজ করতে পারবে | 

একটা উপায় আছে বার হবার মনঃসংযোগের মাত্রাটা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে, 
কাজকর্ম করবার সময়টী অনেক কমিয়ে দিতে পার। যায় । কেউ কেউ আছে যারা অনেকক্ষণ 
ধরে একনিবিষ্ট হয়ে কাজ করতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে | কিন্তু এ হল ভারী বোঝ 
বয়ে বেড়ানোর মতন, অভ্যাস করলেই করতে পারা যায় । যদি মনঃসংযোগের ক্ষমতাটিকে 
'আয়ত্বের মব্যে আনতে পার, আর যদি মনটিকে একেবারে সম্পূৰ্ণ শান্ত নিশ্চুপ করতে পার 
__কারণ এটাই হল প্রথম করণীয়__আর এই শান্ত নীরবতার মাঝে বনটিকে তুমি খুব করে 
গভীরভাবে একনিবিষ্ট করতে থাক, যে বিষয়টি বা যে কাজট৷ তুমি করতে চাও তার উপর 
একনিবিষ্ট কর, তাহলেই তুমি পারবে...সেটা আসে সামনে এগিয়ে দেবার একটা শক্তির 
মতন, আসে অতিশয় শান্তভাবে, কিন্ত সেটা নহা শক্তিশালী, আর তুমি তখন সমান গতিবেগে, 
কোন রকম ইতস্তত না করে, স্বিধাগ্রস্ত না হয়ে এগিয়ে চন । তুমি একেবারে ঘড়ির কাটা 
ধরে, পনের মিনিটের মধ্যে পুরো এক ঘন্টার কাজ করে ফেলতে পারবে । এর দ্বার! 
সব চেয়ে বড় সুযোগ হল যে, তুমি হাতে অনেক সময় পাবে । তারপর একটার পর আর 
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একটা কাজে সময় না কাটিয়ে, একট৷ উত্তেজনার ব্যাপার থেকে আর একটা উত্তেজনার 
ব্যাপারে মেতে না গিয়ে, তুমি কয়েক মিনিটের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে শিথিল করে, 
আলগা করে ফেলতে পারবে, তারপর use বিশ্বাম লাভ করবে ৷ এভাবে তুষি Tats 
সময় পাবে, আর এ রকম ঘূমের মধ্যে, স্বভাবতই তুমি নিজেকে সম্পূৰ্ণ হ'লকা করে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেল বলে, যে সব জিনিস খুব বেশি টানটান ছিল, সেগুলো বেশ আলগা হয়ে যায়, এবং 
নিজেদের শিথিল করে দের । তার ফলে, তুমি আর একবার নতুন করে মনঃসংযোগ 
করবার সুযোগ পাও । চেষ্টা করে দেখ দেখি! 


বেশ, এই শেষ তাহলে? আর কোন প্রশ নেই £ বিদায় তাহলে ৰৎসগণ | 
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রাজার যোগ-কথা (২) 


রাক্তা অশ্বপতির যোগভুনিসমূহের বণণনায় কবি এখানে দেখালেন যে, aten অতীন্ত্রিয় 
বোবের লোকে উত্তীণ” হয়ে পরম রহয্যের সন্ধান পেলেন । চেতনার ওহ্য আবরণটি তুলে 
নেপথ্য মহাশক্তির মর্মকোষ তার সস্বখে উন্মোচিত; যেন স্থবেশ৷ উতলা জায়ার মতই তিনি 
তার বরনীর পরুষকে বরণ করে নিলেন । অব্যক্তের নৈঃশব্দ্য ভেঙে অকস্মাৎ সেই 
দিব্যশক্তির আবেশে বাকশক্তির প্রকাশ... একপদী ate estates হয়ে উঠল । এই 
estas বলা হয়, যহাকাশে শক্তির আদি স্পন্দ। 

বন্ধ ও বাক্‌ অবিনাভূত এক দিব্য মিথুন-__যাবৎ gema স্থিতি তাবৎ বাকের স্থিতি’ | 
উপনিষদের ভাষায় একে বলে আকাশ-প্রাণ । সেই আকাশের নিত্য সহচরিত যে প্রাণস্পন্দ, 
তাই তাহলে বাক্‌ । আকাশের গুণ শব্দ, অবশ্যই এ শব্দ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচর নয় | 
এ শব্দ স্যইির প্রাণম্পন্দ, এই বাকৃই স্থাষ্টমল । এই শক্তির ঢল যখন যোগীর নিম্পন্দ চেতনায় 
নামে, তখন সেই আবেশে তার মর্যবীণার কার অশ্রলিম্পশে অনাহতের Gert তখন সুরের 
ঝঙ্কারে বেজে ওঠে আর তার অনুরণন শোনা বার চরাচব্রব্যাপী সকল সবের গুহায় গুহায়, 
তাই কখনও লোকোত্তর বা লোক-প্রকাশের ভূমি সব যেন অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়ে লোকাস্তরিত 
সতাসমূহকে প্রকাশ করে । বোগের ভাষার এ হল প্রাতিভ-সংবিৎ। 

তখন দেখা যাবে বে, প্রক্‌তিকে প্রাকৃত ইন্ধন দিয়ে আমরা ভোগ করতে চাই, সে-ভোগ 
ees ব্যানিশ্ব । সেগুলি দূর হয় এবং দৃষ্টি বিশুদ্ধ হয়। চৈতন্য arty ভূমিতে উত্তীণ” 
হলে তন্যাব্ৰে লীন হয়ে যায় । সে যেন তখন বেছে নিতে পারে, দিব্য গন্ধ, দিব্য স্পর্শ 
দিব্য স্মৃত্তি। এই ভাবে বিভূতি দেখা দেয় এবং ইন্দ্ৰিয়শক্তিরও তন পরিবর্তন ঘটে । 
এ যেন প্রাণলোকের কৈশোর ও তারুণ্যের উল্লাস । মহাপ্রকৃতির miata যে নিজেকে 
BCH রসে ফুটিয়ে তোলার আকৃতি রয়েছে, সে তো শুধ সুখ নয়। আনন্দ-বেদনা হাসি- 
কান্নার এক অপূর্ব সুর-মূৰ্ছনা, সব দ্বন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশের অপরূপ ব্যঞ্জনা । আলো 
ছায়া সুনেরু-কুমেরুর TU এইভাবে যেন দূই মেক দেখা দিল । এ সবই অশ্বপতির প্রাতেভ 
qa সম্মখে খুলে গেলে, সেই মহাশক্তিকে নামিয়ে আনার এক আকৃতিও রাজার অন্তৰে 
জেগে উঠল | 

দৈবীশক্তি ও আস্ুরী শক্তি পাশাপাশি প্রবল we নিয়ে অবস্থিত যে, উত্তরায়ণের 
পথে সাধককে কে অধিকার করবে । জীবকোটির সেই সন্কটময় বেদনা রাজা অশ্বপতির 
প্রাণে বেজে উঠল। তার চেতন৷ যে সমগ্র বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত | সমুদ্র-মশ্বন চলেছে, 
তার ফলে যেমন উঠেছে হলাহল অমৃতও তেমন লাভ হচ্ছে । কিন্ত তিনি মহাশক্তি প্রেরিত 
ও বৃত, লক্ষ্য-সচেতন, তাই এ সবই যেন তিনি 'অবহেলে গ্রহণ করেন ও দেখে যান। 
এতে তার জীবন-যাত্রায় বিন্দুমাত্র বাবা ঘটায় না। তীর জীবন acuta) মহাজীবনে 
তার সঞ্চরনণ যেন আকাশের কোলে ভেসে চলা... | কালো আছে, আলোও আছে। 
সেসব Te ছাপিয়ে ওই অপরাজিতা মহাশক্তির নির্দেশে তার চলা । তাতে এক GES 
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রসের উপলব্ধিতে তার কাছে সমস্তই অভিনব দর্শন হয়ে ওঠে, যেন এক আনস্তোর দিগন্ত 
খুলে খুলে যাচ্ছে যেটা এই দেবাস্ুরের এই দ্বন্দ্বের অনেক Ut । এর পরেই নহালক্ষ্মীর 
প্রসাদ ঝরে পড়ে । প্রপঞ্চোলাসে যহাশক্তির অকুপণ দাক্ষিণ্য রাজার চেতনায় বেন তিনি 
চেলে দিতে থাকেন ও ate নন্দিত অভিষিক্ত হয়ে ওঠেন ৷ পূর্বে প্রাতিভ-নংবিৎ' এর 
কথা বলা হয়েছে ; ইন্ড্রিয়-বিশুদ্ধির ফলে এই ভাবেরই SAHA তখন সেখানে ফুটে ওঠে, 
যেন মনুষ্য গন্ধর্বের তৃপ্ডি.-. তর্পণ হল । কিন্ত এরও ওপারে আছে দেবগন্ধব-লোক | 
কিন্ত আমরা জানি এও এক মোহজাল... এই সব বিভূতির উল্লাসে আপনাকে হারিয়ে 
ফেলা চলবে না । - সুখ আবেশ এবং এই তোট্টকতার আলস্যে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায় যেন I 
কৈবল্যের সাধনায় এই পরীক্ষা এসে পড়েই । যোগের পথে অনেক সাধক এখানে আটকে 
যান, চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে | 

কিন্ত যীর৷ বরণীয় পুরুষ, Stn ওই মহাশক্তির প্রসাদ দিয়েই অনার”সে এই সব ভূমি 
পেরিয়ে যান, San বৃত, তারা মহানু । প্রকৃতির এই অপূর্ব সন্মোহন কাটাতে সাবকের 
আসে এক পরম বৈরাগ্য, তার মাঝে তখন এক অনুপম তপ:শক্তির আবিভাব ঘটে । এই 
অবস্থার সঙ্গে কমারসম্ভবের শিবের প্রকৃতি-প্রত্যাখ্যানের তুলনা করা চলে । বিশুদ্ধ সেই 
অদ্বৈত Hata তখন এক চিদবিলাস দেখা দেয় এবং শতকরূপ! প্রকৃতিকে ও নিজের মব্যে পাওয়া 
যায় । আনস্ত্যে tate বৃহৎ চেতনার নিঃসক্গতার মাঝে we এক বিনাশের বোধে 
শক্তি সেখানে নিমেষিত্ত মছিত |... তাতে এক প্রচণ্ড চাপ WE হয় ও নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত 
করার ইচ্ছা শতধা বিকীর্ণ করে শক্তির আবার যেন জাগরণ ঘটে । উন্লীঘস্ত সেই চেতনার 
শিহরণে প্রকৃতি উল্লসিত হয়ে ওঠে । এমনি করেই ঘটে শিবস্বরূপ সিদ্ধি, যাকে বলা যায় 
কৈবল্য। সে অবস্থায় জগৎকে যেন তুচ্ছ বলে বোধ হয় । জ্ঞাতা সীমিত আর জ্ঞেয় 
অনন্ত বলে যে বোধ ছিল, সিদ্ধচেতনার ওই বোধে তখন CHAS তুচ্ছ বলে বোৰে আসে 
যে জ্ঞান qe সত্য জ্ঞানয় অনন্তয় AH । 

কিন্ত এই পরম তুচ্ছতার বোধও যেন এক মায়া । এই মায়া এক মেরু, তারই ভিতরে 
আস্রারামের প্রসনু মাবূরী নিয়ে সিদ্ধ সাধক যেন ভরে গিয়ে ডুবে থাকেন ৷ তার পরিপাকে 
ওই তুচছতার মধ্যেই ফুটে ওঠে পরম রমণীয়তা, বিন্দুতে Mga রসোল্লাম । লোকোত্তর 
অনুভব ছায়ার মত মিলিয়ে গেল, রইলো শুধু সেই বোধ — APS শিবয় প্রপঞ্চোপশমহ --- 
‘শিব এব কেবল”... এক Way মাধুরী নিয়ে বিচরণ করেন সিদ্ধ সেই সাধক ৷ এই 
পরম জ্ঞানে আবিষ্ট হলে দিব্য মনের সাক্ষাৎ মেলে । এই ভাবেই gena ক্রিয়াশক্তিতে 
নিঃসঙ্গতার মাঝে মহাপ্রকৃতির সাক্ষাৎ মেলে, নেমে আসেন মহালল্ম্ীর প্রসাদ ACA 
এক শূন্যতার বোধে যিনি ছিলেন রিক্তা, তিনি হয়ে গেলেন পূণ? বিজয়া । তখন দৃষ্টিতেই 
REI হরপার্বতীর সেই মহামিলনে ব্যাহতিযোগে স্থষ্টি স্ফুরিত হতে থাকে । রাজা 
অশ্বপতির জীবনেও তেমনই পরম শিবের সেই শূন্যতা বা ব্রিক্ততার মাঝে প্রকৃতির আপ্যা- 
য়ন এক পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে। 

কিন্তু এই অধরাকে নিয়ে তো থাকা যাবে না, এর প্রচণ্ড এক চাপ আছে । তাই আবার 
স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসার জন্য চাই বিশ্বাম । অন্তরে তখন জেগে থাকে ‘একটি Ft- 
ধন'_ ব্যাকুলতা । এমনি করে সিদ্ধ সাধকের জীবনেও বহুদিন পর্যস্ত দিন ও রাত্রির আব- 
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তন চলে । বারবার রাজ! অশুপতির ওই Gata শক্তিতে প্রবিলয়, আবার ফিরে নেমে এসে 
উদ্বোধন।... এইভাবে আধারে ওই Guta শক্তির অবতরণের ভুমি প্রস্তত হয়। অশ্ব- 
পতির দৃষ্টি সদাজাগ্রত, নিঃশব্দ শূন্যতা নিয়ে তিনি উন্মুখ সমনস্ক হয়ে রইলেন, আর শক্তির 
ধারাসারে বারবার শিঞ্চিত হতে থাকেন । এরই পরিপাকে ঘটে নিরাকার প্রত্যয়-_বিশুদ্ধ 
সতের উপলব্ধি । এক নিত্যবৰ্তমান অন্তিতার বোধ (Presence) 'অস্তীত্যুপলন্ধব্যয় | এই 
বস্তু সত্তায় বেড়ে চলে, আর সব কিছু Te অতিক্ৰম করে সত্তার বোধও দান! বাধে... 
arte স্ফরিত। একেই বলা যায় ব্ৰাহ্মীস্বিতি--যেন এক “PS (void), সমস্ত বিভু 
তির অধিষ্ঠান রূপে অধরেরই ধতি। রাজা তার প্রশাস্তির আস্তরণ সমস্ত জগতের মাঝে 
বিছিয়ে দিয়ে... তা হতে জাত এক অভিনব চিদবীর্য দিয়ে তার অনুভাবকে জগতে 
অনবিদ্ধ করছেন। এই জগতের মধ্যে হিরণাগর্ভের স্বপুকেই তিনি চেতনায় ‘সম্ভৃতি 
act পেলেন। তার সেই অন্তদইতে (splendour of insight) নেপথ্যের azm- 
লোক উন্মোচিত হয়ে গেল । তার ফল স্বরূপ Inspired knowledge, Intuitive 
insight এইসব যখন এসে গেল, তখন তিনি ভাগবত শিল্পীর সঙ্গ অনুভব করে Weta 
সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। এপবস্ত তার প্রস্তাতের পর্ব বলা DTA | 

এরপর. আবার সেই নেপথ্য হতে মহাশক্তির আবেশ... বিন্দুতে তখন অনস্তের 
বিস্ফারণ ঘটে যায় । অদৃশ্য সেই মহাশক্তি যেন নতুন করে কিছু আবার উন্মোচিত করে 
দিলেন। যেমন আছে অচিতি, তেমনি আছে অতিচিতি_ অব্যক্ত ও জ্যোতির্ময় অব্যক্ত | 
দদিকেরই আবরণ বেন খসে গেল আর মন্ত্রশক্তির স্ফরণে বাকৃশক্তির আবিৰ্ভাব-_সেই In- 
spired speech, নবস্থা | শিবশক্তির সামরস্যে যেন নতুন করে এক পীঠস্থান_ আসন 
প্রতিষ্ঠিত হল ৷ অন্ধ CR জগত আর ওই সমূর্ধলোকের মধ্যে এইভাবেই সেতু রচিত 
হয়ে গেল ৷ এদিকে জেগে উঠলো আবার অনস্ত জিজ্ঞাসা । অপরূপ সেই বৃহতের 
মাঝে চেতনার পরম উন্মেষের লগে ওই যে মস্ত্রশক্তির আবির্ভাব, এতে রাজার কাছে বিশ্ব জগত 
তখন একটি বস্ত্ৰ পরাবাক্‌ রূপে প্রকাটত... | এ রকমাট না হলে ভাবের জগত ze 
হয় না। আর এই প্রকাশেই সাবিত্রীর আবির্ভাব সম্ভাবিত হয় : বিশ্বপ্রকৃতির মূল 
কেন্দ্রে সেই শক্তির আবেশ ঘটে। 

সাধনার গোড়ায় আমরা! যে দুটি শক্তিধারার পরিচয় পাই, যার একটি হচেছ আমাদের 
দিক থেকে প্রচেষ্টা (50010), আর অপরটি হল Sy হতে চিতশক্তির আবেশ | 
বারা ঈশ্বরকোটি, তাদের কাছে আবেশ সহজ ! তাদের প্রচেষ্টা বিশ্বভুবন নিয়ে, তাদের 
কাছে আবেশ সহজ । আর জীবকোটির প্রচেষ্টা নিজের জীবনকে কেন্দ্র করেই যেন ঘোরে | 
ঈশ্ৃরকোটির অনুভবে সমস্ত জীবনটাই যেন যোগ আর জীবকোটির সেই অনুভব মাঝে মাঝে 
আসে । 'অশ্বপতির যোগ-জীবন আমরা দেখেছি, তিনি রামকুষঝ্দেবের ভাষায় 'চাপরাশ 
নিয়েই এসেছেন। তীর যোগ তিন ভাগে ভাগ করে কবি ধরিয়ে দিলেন তার যোগের 
ধারাটি যোগ-কথার প্রারন্তেই । চোখ মেলে চেয়ে দেখা যে যোগ, অশ্বপতির যোগে তিনি 
সেই চোখ মেলে দেখতে দেখতেই বিশ্বভুবন মন্থন করে করে চলেছেন, তিনি ভুবন-পথিক 
(Traveller of the worlds) | 

Soul ata Spirit 722 চৈতন্য, কিন্ত প্রকাশে তারতম্য আছে। Soul এখানে 
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চৈত্যসন্তা, সেখানে পূরুষ-প্রকৃতি যুক্ত, এক হয়ে আছে। তাদের মব্যে বিরোধ নেই । 


পরাপুকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষের হৃদয়ের সম্পর্ক, তাতে আলো আছে, আঁধারের আবরণ 
নেই । শুদ্ধসত্ব যে জীবসন্তা তাকে বলা হয়েছে মখুদ, পিপ্পলাদ । যিনি ঈশ্বরকোটির 


সাধক, তার কাছে সহজে গেই Nata আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায় । aen নিজেই শক্তি 
কুট, তা থেকে শক্তি বিচছুর্রিত হয়ে চলেছে, কিন্ত এর aca তিনি নিজে নিঃসঙ্গ Sta 
জীবনের প্রতিটি মূহ্ত কিন্ত সূর্যের মত প্রভাম্বর নয় | তিনি পথিক, জীবনের পথ পর্িক্রম। 
করে আলো আধার সবই দেখে চলেছেন । তার নিজের PAG প্রভাস্বর হয়ে স্বরূপ 
fae—a Spirit বা b7 সত্তায় পরিণতি লাভ করেছে । চৈত্যসন্তা (Soul) 
এইভাবেই পরম্পরা ও পরিণামে ওই ক্টস্থ চৈতন্যে পর্যবসিত হয়। 

এরপর আসে গুহ্যবিদ্যা বা রহস্যভ্ঞানের (The secret knowledge) কথা । 
কিন্ত সেখানেও দেখা যায়, রাজার নিজের কাছে প্রকৃতি-প্রুষের দ্বন্দ্বে কোনও বিরোধ নেই | 
একই তত্বের এপিঠওপিঠ । stata শেষ নেই, জানা ভেসে চলে অজানায় । এ যেন 
সেই মহাকাশে সম্ভরণ, আকাশের কোলে ভেসে ball... চিন্তে অসীমতার ভাব জাগিয়ে 
দেয় এক পরম রহস্য বারবার উন্মোচিত হতে থাকে । এই নিত্যনবীনাতার শেষ নেই, 
এই হল আশ্চর্য । এ গতির শেষ নেই ৷ যদিও ব্যক্তিগত প্রকৃতির সীমান! দিয়ে হনে 
হয়, যতটুক পাবার পেয়েছি, তব্‌ গতির শেষ হয়না । এ পরাগতি অনস্ভতের দিকে উভিয়ে 
চলতেই থাকে- Infinite dynamism of spiritual radiation... এ ওই 
সবিতার আলো, আকাশের ace সাবিত্রীর দ্যুতি, প্রেরণা প্রেষণা ও প্রযতিরূপে যে 
মহাশক্তি সাবিত্রী, তারই প্রকাশ । 

মাটির পৃথিবীতে দেহ-প্রাণ-যন নিয়ে ওই আলোর স্বপু দেখা, সেটারই নাম ASTON | 
এ চৈতন্যের প্রকাশ তার মাঝে হবে বলে এখানে এই we (Polarity)! জড় পৃথিবী 
এই দ্বন্দের কমের । সেখান থেকে সাধন-জ্রীবনের বিড়ম্বন৷ বা প্রবাস নিয়ে যে চলা SSH 
হয়েছিল, এখনও সেই আবেশেই পথ চলা । অপর প্রকৃতির চিন্ময় রূপাস্তরের রসে 
রসিক হয়ে রাজা সেই শক্তিলাভ করেছেন, তার পাছে যেমন তুঙ্গতা, তেমনই আছে ব্যাপ্তি 
ও গভীরতায় বিশ্বের সঙ্গে একাস্ম্যবোধ । যেমন তিনি লাভ করেছেন কৈবল্যমুক্তি, নিৰ্ব।ণ, 
তেমন আবার এই বিশ্বচেতনায় সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে 'সর্বভূতাস্রা' হয়ে রাজার জীবন- 
দশন। তিনি নিজের মধ্যে দেখছেন অপকরূপকে, সঙ্গে সঙ্গেই নয়ন মেলে দেখছেন অপরূপা 


এই বিশ্বপ্রকৃতিকে । তিনি “হংস শুচিসৎ’ সব কিছুর মধ্যে নেমে থেকেও অপরাস্থষ্ট 
শুচি হয়েই চলেছেন | 


(অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে) 
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মায়ের লেখা-_মায়ের কথা 
জীবন-বিজ্ঞান--_-৩ 


অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় 


আগের বার আলোচনা হয়েছিল শ্বীঅরবিন্দ-শ্বীয়ায়ের যোগের প্রথম ধাপাট : কেমন- 
ভাবে সচেতন হতে হবে । মা আমাদের নিজের মুখোমুখি বসিয়ে দিলেন । আরন্ত 
করলেন শেখাতে কেমন করে নিজেকে দেখতে হয় । দোর জানলা খুলে আলো বাতাস 
বেলিয়ে কেমন করে নিজের অশ্তর-বাহির নিকিয়ে নিতে হর । চলল অতন্দ্র পৃহরায় 
অস্তরে জাগতে শিখানোর পালা | 

আলোচনা হয়েছে বর্তমান পরিবেশ থেকে লাভবান হতে হলে (reciprocal 
influences) প্রতিক্রিয়া বিনিময় সঙ্ৃদ্ধে কেম ন করে সজাগ হতে হবে । M বলেছেন 
MIZA ভাইব্রেশন কেমন করে সামলাতে হবে । সব সময় চেষ্টা চালাতে হবে চেতনার মূল 
কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে । এই নিজেকে জানার প্রয়াসে যেন হঠকারিতা না৷ 
থাকে, চাই অব্যবসায় এবং মনোযোগ দিয়ে নিজেকে খোজা | মা বলেছেন, নিজেকে 
জানা হলেই শেষ হল না কাছ । তারপর চাই Prati নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব 
কেমন ভাবে আনতে হবে সেই কথা হয়েছিল গতবার । 

এবার যা বিশদভাবে আলোচনা করছেন মনের দিকটি । এরপর এই প্রসঙ্গে বাকি 
থাকবে অন্য দূটি_ প্রাণ (vital) ও দেহ (physical) | 

১৫ জানুয়ারী, ১৯৫১ Atal “fata ক্লাস আরম্ভ হয়েছে । The Science 
of Living প্রবন্ধ থেকে পড়ছেন “It is only by observing these 
movements (of our being) with great care, by bringing them, 
as it were, before the tribunal of our highest ideal, with a 
sincere will to submit to its judgment, that we can hope to 
educate in us a discernment which does not err.””! 

একমাত্ৰ আমাদের সম্ভার এই গতিগুণিকে, অতি Wy পরখ করে, আমাদের OE তম 
আদাশে র আদালতে যদি হাভির করা যায়, একটি একাস্তিক সঙ্কল্পের সাহায্যে সেই আদ৷- 
লতের বিচারের কাছে নতি স্বীকারের ইচ্ছা নিয়ে, তবে আমর wie করতে পারি অন্তরে 
একটি নিৰ্ভুল নিব্রীক্ষণশক্তিকে | 

মা ...“these movements,” অর্থাৎ এই গতিগুলি সনাক্ত করে দিয়েছেন | 
এই গতিগুলি হল আমাদের খাযখেয়ালি আবেগ, প্রতিক্রিয়া, পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার দল | 

এই গতিগুলির খানাতলাসি নিতে বলছেন মা ৷ বলছেন নিজেকে পুঙ্থানুপুর্খভাবে 
দেখে আমাদের ভিতরকার গতিগুলির উৎস সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে, কারণ অনেক 


1 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4, p. 38. 
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মায়ের লেবা-মারের কথা 


বাদি-প্রতিবারদি ঝোক আছে আমার ভেতরে যাদের একদল আমাকে একবার ধান মেরে 
ফেলে একদিকে আবার অন্যদল আর এক ধাক্কায় ঠেঙ্গিয়ে নিয়ে চলে অন্যখানে ৷ এরাই 
যে আমার জীবনে আনে বিশৃঙ্খলা । 

মা বলছেন নিজেকে wer দেখলে বুঝবে যে যেই তুমি এমন একটি কাজ করলে 
যা তোমায় বিব্রত করল একটু, অমশি মন তোমার পক্ষ নিল । তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর যুক্তি 
খাড়া করে দিল তোমার কাজাটিকে সমর্থ ন করে । মন যে সবকিছুকে শোনার জল মাখিয়ে 
গিলুটি করে, চকচকে করে দিতে পারে । তাই মা বলছেন এ কাছে হাত দিতে হলে ঘোল- 
আনা আন্তরিক (sincere) হতে হবে। স্পষ্ট চোখে দেখতে হবে মনোময় সত্তার 
ছদ্যবেশগুলিকে | 

নিজেকে বললাম মায়ের কথামত এবার আমি তৈরী । না, এবার আর উপব্ভাসা 
আন্তরিকতা কিছুতেই নয় । আমার আন্তরিকতার সততা আমি বাজিয়ে দেখছি । আমার 
আন্তরিকতাকে বললাম, ‘তুমি খাটি হও’ । এইবার “তৈরী” চোখে দেখলাম আমার একটি 
দিনের দিকে । দেখছি আমার নানান গতি প্রকৃতির নড়াচড়।, আমার বৃর্তিগুলির চোরাগোপ্! 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া । আমি দেখছি তার! চক্রৰবৎ পরিববর্তস্তে। কিরে আসে বারে বারে 
সেই ছন্ববেশীর দল। সেই একই কাণ্ড করে চলে অবাধে আমার মধ্যে 1 আমারই ছত্র- 
ছায়ায় অমি দশক । যে-তিমিরে ছিলাম, আবার সেই তিমিরে । 

মা! বলছেন, তাতে যে উন্নতি হবে না। যদি উজান বাইতে চাও তবে “তোমাকে 
অন্তরে এমন কিছু আবিষ্কার করতে হবে যার আলোর তুমি নিজে নিজের বিচারক হবে ।'' 

সেই “এমন fagi” কি? মা বলছেন সেটি হল তোমার মধ্যে সব থেকে উত্তম অংশের 
প্রতিনিধি, যার আলে! আছে, আছে কিছু মঙ্গল কামনা (good will) এবং সেই উত্তম 
অংশটি নিঃসন্দেহে উজিয়ে যেতে ভালবাসে | 

উত্তম অংশটি চিহ্নিত হল ? N বলছেন, এইবার সেটিকে নিজের সামনে দাড় করাও | 
কি ভাবে দাড়াবে সেটি আনার সামনে ? একটি আলোকময় পর্দার মত, ঠিক যেমন Prom 
হলে রূপালী পর্দার সামনে বসে আমরা সাদা কাল বা রঙ্গিন ছবি দেখি। 

এইবার অন্তরের সেই আলোকময় পর্দাটির সামনে দিয়ে নিয়ে চলতে হবে, যা কিছু 
আমি করি, আমার সব অনুভূতি, খেয়াল, চিস্তারাশি, সব আবেগ উত্তেজনা । সার বেধে 
ওদের নিয়ে যাবার সময় পরপর সাজিয়ে নিতে হবে, একতারে বাধতে হবে, খুঁজে দেখতে 
হবে ঘটনার কারণওলি, কেন একটির পর একটি ঘটনা ঘটল | 

এইভাবে গুছিয়ে নেবার পর যখন তারা মেই আলোকময় পর্দার সামনে দিয়ে আরম্ভ 
করল চলা, মা বলছেন, এইবার পর্দাটির দিকে চোখ তোল ৷ দেখবে কিছু কিছু জিনিস 
বেশ ভালভাবেই Gera গেল, কয়েকটি কিছু ছায়া ফেলল, আবার অনেকগুলির রং যে বড় 
মিশকাল। বড় RIT SFA | 

মা বলছেন এই কাজটিকে মনে করতে হবে যেন একটি খেল! । অবশ্য বড় একাস্তিক- 
ভাবে খেলতে হবে সেই খেল৷ । মা বলছেন, চিনতে পারা চাই কোন ঘটনাচক্রে পড়ে 
fe ধরণের কাজ আমি করেছি । ধরতে পার। দরকার কোন পরিবেশের স্পর্শে” আমার 
অনুভূতি at বদলাল-_তাইত আমি এমনিভাবে ভেবেছিলাম ৷ 


১৯ 


শশীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা 


যা. আমাদের সামনে জ্ঞানের শুভ্ৰ আদশ” ধরে দিয়েছেন । কেমন করে নিজে নিজের 
উপর Fay আনতে হয় তার আদশ' পথও বলে দিয়েছেন । এবার বলছেন, সেই আদশের 
সঙ্গে বে ঘটনা প্রবাহকে আলোর পর্দার সামনে দিয়ে পাঠালে তাদের এবার মিলিয়ে নাও 1 
যদি মায়ের দেওয়া আদশের সঙ্গে মেলে তবে যে ছায়া পড়বে না--সেগুলি স্বচ্ছ থাকবে | 
মা বলছেন, 'তাদের নিয়ে fos নেই ।' যেটি মিলবে না সেটি ফেলবে ছায়া । কিসের 
এই ছায়। বলে দাও Mi মা বলছেন ছায়াগুলি হল অচেতনার অনুরূপ | 

এই ছায়াবন্তিদের আমি কোখার রাখি? কি করি ? মা বলছেন, কেন, “অন্য সব 
অচেতন পদাখ গুলির সঙ্গে এগুলিকেও ফাইল করে দাও । REA কর পরের বার কোন 
কিছু করার আগে তুমি সচেতন হবে।' 

এছাড়া আছে নাছোড়বান্দা অহং | মা বলছেন, ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, এক চিলতে 
নোংরা অহং বেশ কাল EHEC তার বরণ, এসেছিল তোমার চিন্তা, তোমার কাজকে বিকৃত 
করতে | 

আবার সেই একই পছা । সেই টু্করোটিকে নিজের ''আলোর' সামনে তুলে ধরে 
নিজেকে ভিজ্ঞাসা করতে হবে কোন অধিকারে এই অহং আমাকে দিয়ে এমনিভাবে 
ভাবালে 2... যে কোন জবাবই 'দাসুক, উত্তর যত ASME হোকনা কেন, মা বলছেন, 
“cate | SAP করতে করতে দেখতে পাবে যে সত্তার কোন লুকান বাকে চপিসারে 
একটা কিছু রয়েছে যে ভাবছে আর বলছে, "না, না, সব কিছু আমি মেনে নিতে রাজী 
কেবল এটিকে ছাড়া ।' সেই হল একরতি অহং যেটি চোরাগোপ্ত৷ বারবার চকে পড়ে 
আমার কাজকারবার Set করে দেয়। 

মাগো, এদের ছদ্[ব্ষপ আমাদের চিনিয়ে দাও ৷ মা বলছেন, এরা নানারূপে দেখা দেয় | 
কখনও বা মাথ। তোলে ক্ষুদ্র একটি হীনচেতা দনস্তরূপে, কখনও বা ডগমষগ আক্মপ্রশংসার রূপ 
বরে, কখনও বা কোবা ও লুকিয়ে থাকা অহংভাবনা উকি মারে-_এই সব হাজার রকম | 

যেই তানের ছদ্যবেশ চিনতে পার৷ গেল, মা বলছেন, তাদের ভাল করে দেখ তোমার 
'আদশের আলোয় fear কর নিজেকে ৷ “আমার জিজ্ঞাস। আমার সাধনার পথ 
যনে রেখে এই গতিটিকে কি পোষণ করা উচিত ?'' 

মা বলছেন, অন্ধকার কোণাট faca ধর আলোর দিকে, যতক্ষণ না আলো যায় 
সেখানে ৷ আলে। ঢুকলে অন্ধকার যাবে মিলিয়ে | 

খেল।টি tt) মা বলছেন, কমেডি শেষ হল । কিন্তু কেবল যে এক রাউও হল । 
মা বলছেন, সারাদিন-রাত এই খেল৷ বা কমেডি চলবে । শুধু একটি দটি ঘটনায় হবে না, 
অনেক কিছুকে যে আলোর সামনে দিয়ে পার করতে হবে । 

a বলছেন, “But if you continue this game — for truly it is a 
game, if you do this sincerely —I assure you that in six 
months you will not recognise yourself, you will say to your 
self, ‘What? I was like that! It is impossible’! বদি এই cam 


1: Mother's Centr. Ed., Vol. 4, p. 39. 
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খেলে যেতে পার-_সত্যইতো এটি একটি খেল৷ বিশেষ । যদি খেলাটি খেলতে পার 
এক স্তিক ভাবে__আমি নিশ্চিত বলতে পারি gama মধ্যে নিজেকে তুমি চিনতে 
পারবে না। তুমি নিজেকে নিজে বলবে, ‘কি? আমি অমন ছিলাম ! ares! 

মা বলছেন, ‘এই হল রূপাস্তরের পথ ।’ বলছেন, “তা তুমি পাঁচ বছরের শিশু, অথবা 
তোমার বয়স কুড়ি কিংবা পঞ্চাশ কিংবা ষাট, যাই হোক না কেন তুমি নিজেকে atgas 
করতে পারবে সব কিছু অন্তরাতস্রার জ্যোতির আলোয় তুলে ধরে । 

বলছেন দেখবে প্রচুর উপাদান (elements) আছে তোমার মধ্যে যেগুলি তোমার 
আদশের সঙ্গে খাপ খায়ন৷ ৷ Sta অবশ্য সাধারণত এমন উপাদান নর যাদের পুরোপুরি 
উপড়ে ফেলে দিতে হবে। ...they are simply things not in their 
places,' উপাদানগুলি তাদের সঠিক স্থানে নেই | 

সুযোগ যখন পেয়েছি আবার তবে opy তুলি, মাগো, এই অগোছাল, হাওল আহি, 
নিজেকে কি গুছিয়ে তুলতে পারব? মা গোড়ার কথায় ফিরিয়ে নিরে যাচ্ছেন, 
“If you organise everything — your feelings, your thoughts, 
your impulses, etc.—around the psychic centre whichis the inner 
light, you will see that all inner disorder will change into a lumi- 
nous order.”! যদি তুমি গুছিয়ে তুলতে পার সব কিছু--তোমর ভাবনা, তোমার 
জ্যোতি, তাহলে তুমি দেখবে অন্তরের সব fatwa বদলে যাবে দীশ্তিমান সুশৃষ্খল 
বিন্যাসে । 

মা বলছেন, এই দনিয়ার দূঃখের মূৰ্যভাগের একটিমাত্র কারণ কিনা, একটি জিনিসের 
ঠিক যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে মোট নেই । বলছেন, যদি জীবনকে এমনভাবে 
সুসংগঠিত করতে পারা যেত যেখানে কোন কিছুর অপচয় নেই এবং প্রত্যেকটি জিনিস 
ঠিক তাদের নিজ নিজ স্থানে অধিটিত থাকত তাহেলে বেশীরভাগ দুঃখ-দুর্দশাই বোপে টি কত 
না। মা বলছেন 

“মন্দ বলে কিছু নেই । আছে ভারসাম্যের অভাব । খারাপ বলে কিছু নেই । 
কেবল জিনিসগুলি তাদের নিজের জায়গায় নেই | 

মা বলছেন : দটি জিনিস দেখতে হবে। প্রথমটি হল চেতন৷ facta হল 
যে সব যন্ত্রগুলির মাধ্যমে চেতনা কাজ করে। যন্ত্ৰপুলি কি? 

প্রথম মনময় সত্তা (mental being)! সে হল চিন্তার কারিগর | 

দ্বিতীয় : অনুভূতিময় সত্তা (emotional being)! সেটি হল আবেগ-দরদের 
সামাজ্য 1 

তৃতীয় প্রাণময় aa (vital being)! যে সত্তা কর্মশ্ক্তির উৎস । 

চতুর্থ অনুময় সত্তা (physical being)! যে সত্তা কাজ FTA | 


এই যন্ত্রগুলি তেল-পানী করে সজীব সচল রাখার প্রয়োজন । কেন? T একটি 
1 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4. p. 4০. 
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সিম্পল উদাহরণ দিয়ে বঝিয়ে দিচেছন । একজন ভাল পিয়ানো শিল্পী একটা বাজে তাল- 
কাটা পিয়ানোতেও সুন্দর সুর তুলবে হয়ত, কিন্ত একটি ভাল স্থরে-বাধ। পিয়ানো পেলে 
তার WB হবে অনেক STS! 

TE ক্ষেত্রে চেতনা একই, তবে প্রকাশের জন্য চাই একটি ভাল, উপযুক্ত আধার । 
আমাদের ক্ষেত্রে কি আবার £ এই দেহাবার | যার আছে ক্ষমতা-সম্পনু মন, প্রাণ, চৈত্য 
এবং সক্ষম তন. । মা বলছেন. এ আধারে ঈশ্বর বা দিয়েছেন সেগুলির ay নেওয়া প্রয়োজন | 
পরিচর্যা করা উচিত। তারা যেন বঞ্চিত না হয়। 

এবার যাব মায়ের পরের আসরটিতে । মায়ের আসর বসেছে ২০শে জানুয়ারী, 
১৯৫১ সালে । The Science of Living প্রবন্ধটি থেকেই পাঠ ও আলোচন। 
চলছে । মা পড়ছেন 

To complete this movement of innre discovery, it is good 
not to neglect the mental development. For the mental instru- 
ment can be equally a great help or a great hindrance. In its 
natural state the human mind is always limited in its vision, 
narrow in its understanding, rigid in its conceptions, and a cer- 
tain effort is needed to enlarge it, make it supple and deep.’”! 

ৰা বলছেন, wea আবিকার সম্পূণ করার জন্য মানসিক উন্নতি অবহেলা +H উচিত 
নয়। মন সাহাব্য ও যেমন করতে পারে বিরাটভাবে, তার বাধা দেবার ক্ষমতাও তেমনি 
বিরাট | সাধারণ অবস্থার মনের শক্তি সৰ্বদা সীহিত- দৃষ্টি তার সীমাবদ্ধ, বোঝবার ক্ষমতা 
AST, মতানতে তার বড় কঠোরতা । বেশ বাটুনি প্রয়োজন মনটিকে প্রসারিত করার জন্য, 
নমনীয় করার এবং গভীর করার জন্য । 

এই অংশটুকু পাঠ করে মা এবার TS করছেন । বলছেন : দূ:বের বিষয় বেশীর 
ভাগ লোক, TS তারা চিস্তাশীল হর, ততই তারা নিজেকে উচচকোটির মানুষ বলে বিশ্বাস 
করে। উন্বামিক হর । কারণ মনের নিজেকে নিয়ে যে বড় তৃপ্তি । সে উজিয়ে যাবার 
আস্পৃহা কর়্েনা--মন বে ভাবে সে বে সবজাস্তা । আবার অনেক লোকের বিশ্বাস যে, 
যে ভাবে তারা চিন্তা কৰে তাই aad, সৰ্বোৎকৃষ্ট, best ; তারা বুঝতে চারনা যে সব- 
সনরেই একটি সাববেক্টকে দেখবার বা ভাববার বেশ ক একটি পথ আছে। এবং যতই 
চিন্তাবানা শক্তিশালী এবং precise বা যথাবথ হয়, ততই তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে 
বিষয়টি সম্বন্ধে ভাববার একটিমাত্র পথই আছে । তাইত মা Science of Living 
প্রবন্ধাটিতে করেকাট অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন যার সাহায্যে মনকে বড় করা যায় এবং 
একটি সমস্যাকে নানা Tett থেকে দেখার অভ্যাস করিয়ে দেয় | 

প্রবন্ধটতে যে অংশে অনুশীলনীটির কথা আছে মা সেটি পড়ছেন | 

“It is very necessary that one should consider everything 
from as many points of view as possible. There is an exercise 





2 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4, p. 43. 
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in this connection which gives great suppleness and elevation 
to the thought; it is as follows. A clearly formulated thesis is 
set; against it is opposed the antithesis, formulated with the same 
precision. Then by clear reflection, the problem must be widened 
or transcended until a synthesis is found which unites the 
two contraries in a larger, higher and more comprehensive 
idea. 

মা বলছেন সবকিছুকেই যতগুলি সম্ভব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচান্র করা বিশেষ উচিত। 
তারপর অনুশীলনটি দিচেছন যার সাহায্যে মনকে নমনীয় (supple) করে, fom 
উচচভূমিতে তোলা যায়। একটি নিদি যুক্তিমালা (thesis) তৈরী করলাম এবং তার 
বিপরীতে matata একই নিষ্ঠায় তৈরী বিরুদ্ধ যুক্তিমালা (antithesis) | এখন অত্যন্ত 
যনযোগ দিয়ে বিচার করে সনস্যা্টিকে প্রশস্ত (widened) করতে হবে, WTA 
(synthesis) m পাওয়া পর্যস্ত যেখানে বিপরীত এসে মিলবে একটি বৃহত্তর (larger). 
উচ্চতর (higher) এবং ব্যাপক (comprehensive) একটি ভাবে । 

মা এবার দেখিয়ে দেবেন কেমন ভাবে এই অনুশীলনীটি অভ্যাস করতে হয় । 

মা আমাকে একটি থিসিস দাও | 

একজন আশ্নিকের ধিসিগ : প্রত্যেকে নিজের at নিজেই বহন করে এই 
পৃথিবীতে । 

এনটিথিসিস দিলেন তিনি কিছু মানুষ আছেন atm দৃঃখ-যন্ত্রণার DT | 

যা জিজ্ঞাসা করলেন : সমন্বয় (synthesis) 2 

দ্বিতীয় আশ্বমিক বললেন : প্রত্যেকের সত্তার একটি অংশ আছে যা দৃংখ-যঘ্বণার 
Sta | 

অন্য একজন বললেন বিভিন্ন ধরনের satay আছেন এই পৃথিবীতে | 

অপর এক আশ্বমিক বললেন দূঃখ-যস্ত্ৰণা ডিঙিয়ে যাবার জন্য ক্রশটি প্রয়োজন । 

মা বলছেন সমন্বয় হল NI 

আবার আশ্বমিক বললেন : আমার ধিসিসে সাধারণ মানুষের কথা বলেছি । এনটি- 
থিসিসে অসাধারণ লোকের কথা বলেছি। 

মা বলছেন : তোমার কি বারণা অসাধারণ লোকেদের FA বহন করতে হয় না | 
বলছেন, এমন কি উৰ্দ্ধ সত্তা সমন্বিত মান্ষকেও ক্রশ বহন করতে হয় | 

এখানে আসছে চেতনার তফাৎ্-এর প্রশ্ন । ম। বলছেন কিছু লোকের মধ্যে বাহির 
চেতনা খুবই সুগঠিত আবার অন্যেরা অত্যন্ত Ws উৰ্দ্ধ চেতনার স্থিতি গড়ে তুলেছেন | 
তাহলে একথা! বলা VIN যে প্রত্যেকে নিজের ক্রশ বহন করে,” “গা হবে বাহির চেতন৷ 
সম্বন্ধে সত্য '__এই ইট-কাঠ-মা্টির জগতে যা ঘটে । যে ঘটনা স্পর্শ করে প্রাণময় সত্তা 
(vital being)’ অনুভূতিময় সত্তা (emotional being) qama সত্তা (mental 


' Mother's Cent. Ed., Vol. 4, p. 43. 
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being) | এ ধরনের মানষের ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসে বারবার তার কারণ মা বলছেন, 
“all the more because catastrophes seem to be proportionate 
to the capacity of the individual, they seem to be dealt out 
according to the capacity to bear things.” মনে হয় q:4qa পরিণতি 
সব আসে একজনের সহ্যক্ষমত৷ অনুযায়ী । “It may just be that those 
who have greater capacities have an overplus of suffering and 
misfortune.”! অবণৎ এননও মনে হয় যে যাদের সহ্যক্ষমতা প্রচুর তাদের বরাতে 
দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের বোঝা আছে যেন বেশী মাত্ৰায় । 

মা আরও বলহেন, “there are people who are above all misfor- 
tune and yet misfortunes exist for them,’ এমন মানুষ আছেন 
যারা সকল দূতোগের Von কিন্ত তব্‌ দৰ্ভাগ্য থাকে তাদের জন্য । 

মা বলছেন, তাদের অন্তর চেতন৷ অনেক ASAT, অন্যদের চেতনার চেয়ে অনেক বেশী 
পরিণত (এখানে কিন্তু মা SANS সস্তার কথা৷ বলছেন না কারণ তাদের এযন একটি 
অবস্থা হর বেখানে aqaa agan বা physical being দূঃখকর্টের Dew 
থাকে | মানুষ এখন বে at পাবে চেতনায় আছে, মা তার কথা বলছেন । বলছেন, 
যদি তোলার চেতনার Pats এমন একটি স্থানে পৌছে থাকে যেখানে এইসব বাহ্যিক পদার্থ- 
গুলির Gis নেই, তাহলে বলা যেতে পারে, তুনি তোলার ক্রুশ বহন কর না, কারণ তুমি 
তার Sow পৌছেছু। 

কিন্ত তব্‌ ব্যতিক্ৰম আছে। মা বলছেন, হ্যা, এরকম মানুষ আছেন ÅN দৃঃখ 
vata Uta, তবু তারা নিজ নিজ at বহন করেন। 

দেখা গেল এটাও হর, ওটাও হয়। মা বলছেন, তাহলে এই পরস্পর বিরোধী দুটি 
অবস্থার সমন্বর সাধন করা বাবে কি ভাবে? 

মায়ের এই প্রশ্বের উত্তরে একজন বললেন, “wa দূৰ্ঘটনাণ্ডলি অন্য ধরনের 1”? 

মা বলছেন, UN, মানুষের ZA, বিপর্যয়ের প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে একই ; এক ধরনের 
ভোগ আছে বা আসে ত্তোবার নৰো পেকে, আসে পারিপাশ্রিক অবস্থা থেকে অথবা পরিবেশ 
থেকে, বলছেন, “You are subject to these sufferings from your 
birth and none can escape them.’ এই ভোগ যে জন্ম থেকেই 
ললাটলিপি, এ পেকে কেউ নিস্তার পায়ন৷ । সব সময় বা সব ক্ষেত্রে হয়ত দ:খভোগের 
Saa একরকম থাকেন৷ কিন্তু তারা সর্বদা উপস্থিত। 

আপাত দৃষ্টিতে যে অসঙ্গতি দেখা যার মায়ের ATS তা সত্য নয় : কারণ কিছু লোকের 
ক্ষেত্রে বস্তাট আছে কিন্ত থেকেও যেন নেই ! রয়েছে অথচ মনে হয় যেন নেই ! এই আছে 
অথচ নেই ব্যাপারটি যেমন পুরোপুরি সত্য নয় তেমনি ‘আছে অথচ নেই’ অবস্থা আবার 
পুরোপুরি fate নয় | 


! Mother’s Cent. Ed’, Vol. 4, p. 44. 
2 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4, p. 45. 
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ব্রায়ের লেখা- ATRA কথা 


মা বলছেন মানব চেতনার একটি স্থিতি আছে-__তা কিছু অতিমানস চেতনা নয়, 
পুরোপুরি মানুষী _যেখানে এই দূই বস্তুর সহাবস্থান দেখা যায় । দূঃখভোগ হয়ত ঘটল 
একজনের ক্ষেত্রে কিন্ত সে ফীল করল না, অনুভব করল না, এমন একটা অবস্থায় থাকল 
যেন কিছুই ঘটেনি । কি হল, না এই দৃখনদুর্ঘটনা-দূর্ভোগ বা ক্রশ এসে আঘাত করল 
মানুষটির বাহির চেতনায়, the physical, the mental, the vital, অনুময় 
মনময় এবং প্রাণময় সন্তায় আঘাত করল এসে । চৈত্য ? না, সেখান অবধি আঘাত পৌছতে 
পারে ন৷ ৷ মা বলছেন, চৈত্য যে সব দৃুঃখভোগের Bre | 

মা বলছেন চেতনার উদ্ধস্থিতিতে পৌ"ছনর আগে আর একটি বাপ আছে যেখানে 
একজন নিজের মধ্যে গড়ে পারে যুক্তিবিচারের একটি মৌলিক মানসিক শক্তি বা দক্ষতা | 
একটি my হীন যথাযথ, যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি বা সিন্ধাস্তের সূত্র যার দৃষ্টি হবে পূৰোমাত্ৰায় 
বাস্তব, এবং যখন এ বিচার দৃষ্টি গড়ে উঠবে ভালভাবে তখন সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, বাসনা, 
অশান্তি সেই তৈরী বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করলে একজন স্ুযুক্তিবাদী, ন্যায়পরায়ণ হরে 
উঠতে পারে। 

মা বলছেন, বেশীর ভাগ মানুষই, যখন বিক্ষুব হয় কোন ব্যাপারে, তখন বড় অবুঝ 
হয়ে পড়ে। বলছেন, যেমন ধর যখন তারা অসুস্থ হয় তাদের বলতে শোনা যায়, “আহি 
কি ভীষণ অসুস্থ, কি ভয়াবহ অবস্থা, আমি আর কি মেরে উঠব না ? একি আমার সঙ্গের 
সাথী হয়ে থাকল ?’’ আত্বীয়-বন্ধুদের মধ্যে এ ধরনের মানুষ আমাদের সুপরিচিত । আমার 
‘নিজের ক্ষেত্রেও মায়ের উদাহরণ প্রযোজ্য । আমার গর্ভধারিণী মা বলতেন, “নিরানববৃই 
জ্বরে তুই বাড়ি মাথায় করিস।’”’ 

মা বলছেন, কোন বিপর্যয় কিংবা অকস্মাৎ অঘটন কিছু ঘটলে অনেককে বলতে শোন। 
যায়, “কেবল আমার কপালেই এইসব ঘটে, আগেতে। সব কিছু ভাল চলছিল I’ 

মা বলছেন, মানুষের মধ্যে একটি Oa ক্ষমতা থাকে (এরজন্য অতিমানব হবার অপেক্ষা 
করতে হবে না) যে ক্ষমতাকে আমর! বলি বিচারবৃদ্ধি, যার ক্ষমতা হল একটি জিনিসকে 
ster মাথায়, যুক্তি দিয়ে দেখা । সেই বিচারবৃদ্ধিই বলে, “চিন্তা করে লাভ কি? চিন্তা 
করে তো অবস্থার পরিবর্তন হবেনা । যখন ব্যাপারটা ঘটেই গেছে মেনে নাও ৷" 
মা বলছেন, তুমি শাস্ত হবে সঙ্গে সঙ্গে ।' বলছেন, এটি হল একটি ভারি সুন্দর মানসিক 
টেণিং, যা বিচাগ্বৃদ্ধি বাড়ায়, বাড়ার দৃষ্টির সমতা, তাছাড়া এর একটি সুস্থ প্রভাব আছে চরিত্রের 
উপর | 

এই প্রসঙ্গে আশ্বমের শিল্পীকন্য। হুতাবেনকে লেখা মায়ের একটি চিঠির উল্লেখ 
করছি 


You asked for the true path — 
I gave you the true path — 
You asked for the knowledge — 
I gave you the knowledge 

You ask for the help — 


৫ 


শ্শিঅরবিন্দ মন্দির afer 


I give you the help 

You ask for the.Grace — 

the Grace is with you — 

But now, if you want to be 

the only creature in the world 
for whom there will be 

no suffering and no difficulty — 
that is quite impossible 

because sufferings and difficulties 
are there for everybody until 
one has united consciously 

with the Divine: 

So, the only thing to do is 

to be quiet and face what 
comes, good or bad with 
patience and endurance — 
Because all restlessness makes 
difficulties more difficult. 


My help, love and blessings 
are always with you.’ 


তুমি সত্য পথ চেয়েছিলে--আমি তোমায় সত্য পথ দিয়েছি 
তুমি চেয়েছিলে জ্ঞান--আৰষি দিয়েছি জ্ঞান 
তুমি চাও সাহাব্য-_আমি দিচিছ তোমায় সাহায্য 


এবং কোন বাধা তা যথার্থ” অসম্ভব কারণ 
দ:খভোগ এবং বাধা রয়েছে সবার জন্য যতক্ষণ না 
একজন সচেতনভাবে মিলিত হচেছ দিব্যের সঙ্গে 
তাই, একমাত্ৰ করণীয় হল শাস্ত হওয়া এবং যা আসে 
ভাল fern মন্দ, তার সম্মুখীন হওয়া ধৈর্ব এবং 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে-_কারণ সব অস্থিরতা 


! White Roses, Huta, p. 31. 
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মায়ের লেখাশমায়ের কথা 


বাধাকে করে তোল কঠিনতর। 
আমার সাহায্য, ভালবাসা এবং আশীৰ্বাদ 
আছে সব সময় তোমার সঙ্গে । 


কবিও একই কথা বলেছিলেন 
মনেরে ভাই কহ যে 
ভাল-মন্দ যাহাই uty 
সত্যেরে লও সহজে I 


তফাৎ শুধু এইটুকু, যে কবি বলেছেন নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রেখে ভাল-মন্দকে সহজ করে 
নিতে । আমাদের বেলায় ভালর Boyton সমতা আনতে আর মন্দের বন্যান্োতে বাধ 
দিতে সর্বসময় পাশে দাড়িয়ে আছে মায়ের অসীম করুণা, সাহায্য, ভালবাসা এবং আশীর্বাদ । 

এই প্রসঙ্গে BOTH ১৭-৬-৬৩তে লেখা মায়ের চিঠির শেষ অংশটুকু ace দিই | মা 
বলছেন 

‘My help is and will always be with you, but my help 
alone cannot do everything — you must add your sincere 
collaboration.’”! 

আমার সাহায্য আছে এবং থাকবে সব সময়েই তোমার সঙ্গে, তবে আমার সাহায্য 
একা সব কিছু করতে পারবে না৷--তুমি তোমার ব্ৰকান্তিক সহযোগিতা যুক্ত করে দাও | 
মনের পক্ষে আর একটি কাজ করা খুবই শক্ত কিন্ত প্রয়োজন ৷ সেটি কিনা, মা বলছেন, 
মনকে কখনও মানুষকে বিচার করতে দিও না। “এটি ভাল, ওটি খারাপ, এটাই ঠিক, 
ওটি ভুল, এর এই দোষ, ওর মধ্যে প্রচুর বাজে জিনিস আছে Fortfr—“this is 
depreciatory judgment”? অর্থাৎ অবচয়মূলক বিচার ! 

ধারা বোধশক্তি (intelligence) ব্যবহার করেন এবং যত বেশী Stn বৃদ্ধিমান 
হন ততই Si বুঝতে পারেন, মা বলছেন, যে তার৷ জানেন ন! কিছুই এবং মন দিয়ে 
কেউ কিছু জানতে পারে না । একজন এক রকম ভাবে ভাবতে পারে, বিশেষ মনোযোগ 
দিয়ে বিচার করতে পারে, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে তবু সে নিশ্চিত হতে 
পারে না, সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে না। সে বলতে পারে, মনে হয় এরকমই হবে,” 
সম্ভবতঃ এটাই ঠিক" । এই perhaps এর অনিশ্চয়তা চলতে থাকে । দেখতে তে 
গ্র্যান ভেস্তে যায় । আবার অন্য প্রযান রচনা করা হয়। এসবের একটিই মাত্র কারণ 
--মন যে জ্ঞানের WH নয়। 

চিন্তার উপরে আছে শুদ্ধভাব (pure Idea), চিস্তার মাধ্যমে সেই শুদ্ধভাব 


1 White Roses, Huta, p. 180 
2 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4, p. 46 


২৭ 


শ্বীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিকা 


প্রকাশ পায়। আর জ্ঞান (knowledge) সে যে শুদ্ধভাবের সায়াজ্য-সীমানার বেশ 
উদ্ধে যেমন শুদ্ধভাব থাকে চিন্তার Sra! 

তাহলে উদ্ধারনের সাধন! করতে হবে 

>| চিত্তা থেকে শুদ্ধভাবে 


২। GRE থেকে জ্ঞানে | 

মা বলছেন, east যেমন চিন্তার পথে মূৰ্ত হয় তেমনি শুদ্ধভাব হল জ্ঞানের অনুবাদ । 
জ্ঞানের দরজা তখনই খোলে যখন তুমি দিব্যের সঙ্গে সমগ্রভাবে অভিন্ন, ওতপ্রোত। 

যতক্ষণ আমি আমার FE মানুষী মনের গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করব, বে মন হল অনুময় 
চেতনার (physical consciousness) থেকে উদ্ভুত, যা সব সময় কর্মব্যস্ত, যার 
চশমার দেবি সব কিছু, বিচার করি সব কিছু হাস্যকর উন্লাসিকতার “উচচাসন” থেকে, 
মা বলছেন, “you are sure to be always mistaken, without excep- 
tion”’*, নিশ্চিত তুমি ভুল করবে সর্বক্ষেত্রে, তার ব্যতিক্রম নেই । 

“The best is to keep silent and look well at things, and little 
by little you make notes within yourself and keep the record 
without pronouncing any judgment’), সব থেকে উত্কৃষ্ট হল নীরব থেকে 
ভাল করে সব কিছুকে লক্ষ্য করা, এবং অল্প অল্প কনে অন্তরের খাতার টকে রাখা, আর 
সেই অন্থরলিপির খাতাটি Ts করে রেখে দেওয়া, কোন ব্যাপারে রার দান না করে; মা 
বলছেন, “When you are able to Keep all that within you, quietly, 
without agitation and present it very calmly before the highest 
part of your consciousness, with an attempt to maintain an 
attentive silence, and wait, then perhaps, slowly, as if coming 
from a far distance and from a great height, something like 
a light will manifest and you will know a little more of truth.” 
যখন ভুনি পারবে সব কিছু অন্তরে বরে রাখতে, শাস্ত চিন্তে, বিক্ষোভলেশহীন স্থিতিতে, 
প্রশান্ত চিত্তে সেগুলিকে নিবেদিত করবে তোমার চেতনার OH SA চূড়ার বেদীতে, একটি 
উতৎ্কণ” নীব্ববতা জাগিয়ে রাখবে, থাকবে অপেক্ষায়, তখন ধীর পায়ে যেন কোন বিপুল 
সুদূর আর কোন উত্ুঙ্গ উচচত। থেকে আলোর মত কিছু ফুটে উঠবে আর তখন তুমি 
সত্যের আস্বাদ পাবে আর একট । 

“But as long as you excite your thoughts and cut them up 
into little bits, you will never know anything. I shall repeat this 
to you a hundred times if necessary, but I can assure you that 
so long as you are not convinced of this you will never come out 
of your ignorance.””! যতক্ষণ তুমি তোমার চিন্তাকে Afora যাবে, আর চিস্তাগুলিকে 


1 Mother’s Cent. Ed., Vol. 4, p. 47. 
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মায়ের লেখা-_মায়ের কৰা 


ছোট ছোট খণ্ডে কাটবে, তুমি কোনদিনই কিছুই জানবে না । যদি প্রয়োজন হয়, না বলছেন, 
আমি এই কথ! একশোবার বারবার বলব, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলছি বে যতক্ষণ না 


তোমার এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না হচেছ, ততক্ষণ তুমি তোমার অভ্গন থেকে বেরিয়ে আসতে 
পারবে না। 
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শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী 


হিমাংশু নিয়োগী 


সমবেত SHIGA, আঙ্ক আবার এসেছে ১৫ই আগষ্ট । “‘দেশপেমের কবি, জাতী- 
য়তার নবী, মানবপেবিক' দিব্য-জীবনের স্ৰষ্টা শ্ীঅরবিন্দের ও স্বাধীনতার জন্মদিনের 
মহাসক্ষন মৃহৃত হল আজকের দিনটি 1 এই শুভদিনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই | 
এই frais প্রতি বছর ফিরে ফিরে নিয়ে আসে নবমুক্তির চেতনা । সে চেতনার অথ” হল 
নিজত্বের গণ্ডী পেরিয়ে আত্মসিদ্ধির মুক্তি । পরিবার, দেশ, মানবজাতি, সবার সর্বশেষ 
পরিণতি দেবত্বে মুক্তি। সেই মুক্তিই হবে পরমপৃণ স্বাধীনতা । 

শ্বীঅরবিন্দ ভীবন-সাধনা হল মানুষের বিবর্তনের সাধনা । বিবর্তনের সোপান- 
গুলি mace শ্বীঅরবিন্দ বলছেন 

“পরিবার, দেশ, মানবজাতি, এই তিন ক্রম হল একাকীত্ব থেকে একতাবদ্ধ সমগ্রত্বের 
দিকে faa ব্রিপদক্ষেপ । প্রথমাট Pra হয়েছে, দ্বিতীয়টি পূর্ণ সাফল্যের জন্য এখনে। 
প্রয়াস করে চলেছি আমরা, তৃতীয়টি লাভের অন্য আকুল আকাউক্ষা আমাদের এবং তার 
সফলতার গোড়াপত্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে 1?" 

নলিনীদা বলেন, “তবে রহস্যের রহস্য রয়েছে বিষ্ণুর চতুথপদে--মানবত্ব থেকে 
দেবত্বে উত্তীণ” হওয়ার । বিবর্তনের TFI তাই__সকল সমস্যার সমাধান এরই মধ্যে I 
পরিবার, দেশ কিংবা মোটের উপর মানবজাতির মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে একটা দ্বন্দ, একটা 
গতিপরাহ্যুখতা, একটা হতাশা, ও ভগ্মোদ্যম ; এগিয়ে বাবার প্রয়াসটিও যেন দূরে সরিয়ে 
দেয় শুভ ও শান্তিকে, আরে! গিয়ে পড়ে সংঘর্ষের সংকটের মধ্যে । অবশ্য অন্যরকমটি 
আশা করাই অসঙ্গত। মানুষ যদি তার faea বৃত্তি ও সন্তায় সত্যই চায় পূৰ্ণাঙ্গ Ato 
তৰে তাকে পেতে হবে তার AINA পরমকে, পেতে হবে তাকে যা তার মধ্যে গভীরতম 
ও IZZI | 

তাই কি মানব-উত্তরণের এবং দেবত্ব-অবরোহণের বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিচেয়ীতে ? হিমালয়ে নয় লোকালয়ে? 

আজকের দিনটি হল যুগ্ম চিন্তার দিন। শ্রীঅরবিন্দ চিন্তা ও স্বদেশ চিত্ত৷ । 
বলুন তে, স্বদেশ চিন্তা শ্রীঅরবিন্দকে বাদ দিয়ে কি করা যায় ? তিনি বে ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের নাভিকেন্দ্ৰ । তার জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বিপিন পাল একবার বলেছিলেন 
»*-তার একমাত্ৰ ধ্যান হলেন দেশজননী-.--বীকে তিনি মা বলেই উল্লেখ করেছেন সর্বদা | 
-a জাতীয়তা আর-দশজনের কাছে বড়জোর মানসিক বিলাস কিংবা নিমতমরূপে যা 
রাজনৈতিক হটগোল এবং আকাঙ্ক্ষা ...সেই জ্ঞাতীয়তাই অরবিন্দের কাছে আস্মারই এক 
উন্মাদনা-বিশেষ । জাতীয়তাবাদী আদশের শক্তি ও তাৎপর্য অরবিন্দের মত গভীরভাবে 
খুব কন লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেছে ।”” সেইজন্যই “from a tutor of a few 
youths he became the teacher of a whole nation.” 
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শশিঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের কথা ইতিহাস বলবে । কিন্তু ইতিহাস যে জানেন৷ 
ভবিষ্যতের কথা । তাইত ইতিহাস এখনও শ্রী'অরবিন্দ বণিত ভবিষ্যতের সাথক সমাজ 
চিত্রের কথা লিখতে পারেনি। যেখানে আত্মার আলোয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, নিজের স্বাবী- 
TS অক্ষুণ্ন রেখে সমষ্টকে করছে উদ্ধ দ্ধ । অন্যদিকে সেই সমাজ-সমষ্টি ব্যক্তিকে করছে 
সমৃদ্ধ | যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, বিজাতি সবার ক্ষেত্রেই পুণের পদ 
পরশ আছে ওতপ্রোত। তিনি দেখিয়েছিলেন, ‘অকুণ্ঠ নিরবট্ছিলু স্বাৰীনতা, স্ুসঙ্গতি, 
শুচিতা, জ্ঞান, শক্তি, aoe’ এই ধূলার ধরায় সম্ভব । কত ব্যাপক, কত উদার COZY | 

কিন্ত সেই ater থেকে চোখ নামালে দেখি অন্য ছবি । প্রতিটি দিন যেন চরম 
মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে চলেছে । মনে হয়, আমরা যেন দেউলিয়া হয়ে গেলাম । আমা- 
দের পুরাতন ঘূণধরা দুনিয়াটা যেন সমবেত ধ্বংসের দিকে পা বাড়িয়েছে । আমাদের tn 
কি খিল? জয়ের সব আশা কি আমরা ফিরিয়ে দিলাম ‘ব্যর্থ নমস্কারে' ? পরাজয়ের গ্লানি 
যখন চেপে রাখতে পারিনা তখন মায়ের কথা মনে পড়ে | 

এই ক্ষীয়যান পরিস্থিতি সম্বন্ধে মায়ের সঙ্গে শ্বী'অরবিন্দের কথা হয়েছিল । বা 
বলছেন, “He was telling me always that things will become 
worse and worse, because it is the end of that age. We are 
entering into an age where things must be organised differently. 
It is a difficult time because of that.” “Muses মাকে বলেছিলেন, দিন 
আরও মন্দ হবে। হবে বন্দতর থেকে মন্দতম । কারণ আমরা যে এসে পৌ'ছেছি একটি 
যুগের প্রাম্তসীমায়। আর এক যুগের আহ্বান আমাদের সামনে, যে যুগে সবকিছুই সংগঠিত 
করতে হবে ভিন্রভাবে | তাইত বৰ্তমান সময়টি বড় বেছুট 1 বড় অবাধ্য । বড় অস্বস্তিকর । 
মা বলছেন, “আমর। যে জানি কি আসছে ভবিষ্যতে, “Because we know 
what will come, we can help to make it come sooner and with 
less turmoil.” 

মাকে জিজ্ঞাস। করা হল, এদেশকে বাধ! AS করতে হলে কর্তব্য কি? 

মা বললেন, অতীতে যা ঘটেছে, এখন যা ঘটছে সে সম্বন্ধে শ্ীঅরবিন্দ স্পষ্টই করে 
বলেছেন। দেশকে তার যথার্থ” সত্য স্থান আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ দিব্যের 
উপর আস্থা, “the position of relying on the Divine.” কিন্ত লোকে আজ 
যা বিশ্বাস করে, এ কথা৷ co তার বিপরীত নেরুত্ে। মা বলছেন, “that’s the 
only solution as far as I can see.” সমাধান একটিই, মায়ের TG | 
আর বাকী সবই WE করবে জটিলতা, প্রতিবাদ ও ছন্দ | 

মা বললেন, দেশকে সংগঠিত করতে হবে রাজনীতির Gow 1 সেই একমাত্র পথ। 
পিছনে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। সে যে কেবল প্‌ রাতনকেই নিরস্তর আকড়ে থাকা | 
এগিয়ে যেতে হবে, উজিয়ে যেতে হবে । শ্বীঅরবিন্দের কথায়, “we do not 
belong to the past dawns but to the noons of the future.” 
শ্বীঅরবিন্দ ছাড়া কেউ কি এমনভাবে বলতে পারতেন ? তিনি পারতেন কারণ তিনি যে 
ছিলেন সবার উদ্ধেব। তিনি যে দেখেছিলেন মানুষের ক্ষমতা-অক্ষমতা "| 


শ্বীঅর বিন্দ মন্দির বত্িকা 


মা বলছেন পাটি হীন গবণ মেন্টের কথা ৷ এমন একটি গবণণলেন্ট যা সব 
আদশের সমন্বয় করে নেবে । বলবে আমরা কোন পাটির প্রতিনিধি নই | আমরা 
ভারতের প্রতিনিধি । তাহলে কি চল্কারই না হ'ত। ম। বলছেন দেশের চেতনা উদ্ধে” 
তুলে HATS | 
প্রশ জাগে আমাদের কাছে ১৫ই আগের প্রত্যাশা কি? শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ কৰিয়ে 
দিচেছন আদৰ্শ"  ...imsist on the spiritual change... An outer 
activity as well as an inner change is needed and it must be at 
once a spiritual, cultural, educational, social and economical 
action.” 
শেষ করার আগে আবার ফিরে আসি ব্যক্তিতে। মা একবার আমায় লিখেছিলেন : 
Keep a steady faith in the Grace 
It is the only safety in Life. 
এইত আমাদের পরম মন্ত্ৰ পর গতি। AER গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি। 
আজ শ্রীঅরবিন্দ চেতনার স্পশ-লাগা দিন। অন্তর যাত্রা শুরু হোক নতুন FTA | 
মায়ের আলোয় সকলের সন্দিলিত শ্ীঅরবিন্দ যাত্ৰা সুগম হোক, এই প্রাথণনা করি । 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৮১ (বহাক্রাতি সদনে প্রদন্ত ভাষণ) 


অবিস্মরণীয় নাটক “মোনা ভানা” 


মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 


মরিস মেটারলিক্কের “মোনাভানা” (Monna Vanna) নাটকটি পড়া সুরু করার 
আগে মনের মধ্যে কিছু fan ছিল। fasta কারণ পাঠক হিসেবে আনি সুবোধ বালক 
নই । “যাহা পাই, তাহাই খাই না?” । আমার কাছে সাহিত্য, বিশেষ করে সৎ সাহিত্য, 
আত্মার খাদ্য, আত্মার অনু । সাহিত্যের সব রেস্তোরা তা অবশ্য জোটেন৷ ৷ যেখানে 
জোটে, যেখানে তেমন রাল্ার গন্ধ পাই, সেখানে বিন! আমম্রণেও পাত পেতে বসে যাই । 

“at ভানা”' পড়ার আগে, এমনি রানার গন্ধ একটু একটু পাচিছলাম । তার কারণ, 
নলিনীদার অনুবাদ । এবং এই ধারণা হওয়ার কারণ, নাটকটি Stren না হ'লে, নলিনীদা 
কক্ষণো অনুবাদ করতে যেতেন না। সাহিত্যের ভূঘিমালের কারবারি তিনি নন। পাকা 
wen তিনি। কষ্টপাথরেসোনাটা পরখ না করে কাজে এগোবেন না । অতএব এ নাটকে 
বস্তু থাকতে বাধ্য । এই ভেবেই “মোনা ভান।'' পড়া সুরু করার দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠলাম । 

কিন্ত শুরুতেই কিছু বেস্ুর ঠেকল ৷ একে পান্র-পাত্রীর বিদবূটে সব নাম । তারপর 
দীৰ্ঘ সংলাপ। এবং সংলাপের মধ্যে অন্বাদের ঝাঝালো গন্ধ। একটু হতাশ হলাম । 
ভালে! অনুবাদের চরিত্র হ'ল, সুন্দরী এবং কুচিশীলা মহিলার অদৃশ্য প্রসাধনের মতো | 
বাইরে থেকে তা ধরাই যাবে না । অথাৎ প্রসাধনটা, তার সহজাত সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে 
acti এ ক্ষেত্রে কিন্তু মিশছে না। 

তখন ভূমিকার দিকে আবার ফিরলাম । দেখলাম, বল৷ হয়েছে, “পুরানো কাগজপত্র 
থেকে লেখকের দ্‌টি অপ্রকাশিত অনুবাদ সম্পতি আবিষ্কৃত হয়েছে । একটি মেটারলিঙ্কের 
মোনা orn’, অন্যটি দ্য ম্যসের “ভেনিসীয় রজনী" । অপ্রকাশিত অনুবাদ দ্‌ টি তার 
( নলিনীদার ) সাহিত্যজীবনের আদি যুগের কীতি। তাদের পরিনার্জনা না করেই প্রকাশ 
করা হল ।”' 

এতক্ষণে মেজাজের মীটার একটু নামল । নাটক ee নলিনীদার সাহিত্যজীবনের 
গোড়ার দিকের কাজ । প্রকাশ করা হয়েছে পরিমার্জন না করে । উদ্দেশ্য, যেমনটি 
ছিল তেমনটি রেখে, এ্রতিহাসিকতাকে ary রাখা । খুশি মনে পরিমার্জনা না করার 
ee মার্জনা করা গেল। 

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা বলা দরকার মনে করি, শ্বীঅরবিন্দ এবং ater 
কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, সেখানে শিল্প-সাহিত্য প্রীতি, STS এবং পরিণত সাহিত্য 
বোধ তাদের মধ্যে যে প্রতিংবনিত তা লক্ষ্য করেছি । শ্রীঅরবিন্দ, কতো মহান সাধক, 
তা আমার ধারণারও অতীত বিষয় । কিন্ত তিনি যে মহৎ কবি, (শব্দাটি হওয়া উচিত-_ 
এ ষুগের মহত্তম কবি) এ-ধারণ। দৃঢ়ভিত্তিক। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তাকে কেন 
যেন বর্তমান কালে অপ্রতিদ্বন্্ী বলতে ইচ্ছে করে। “দ্য ফিউচার পোয়েটি,””, “কালিদাস”, 
‘‘বঙ্কিমচন্ৰ্ৰ’’, “লাইফ-লিটারেচার-যোগ”” প্রভৃতি পড়তে গেলে বিস্মিত হতে হয় । সাহিত্যের 
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সম্পূৰ্ণ 'এনাটনি'' এ ব চোখের সামনে উন্মুক্ত । দৃষ্টি যেন এক্সরে, লেখার গভীর তলদেশ 
পর্যস্ত উদ্ভাগিত। অথচ সৌন্দর্যচেতনা, রসের নিবিড়তম উপলব্ধি, সেখানে অপনুস্থিত 
wa! এই rita সংলিশ্বণ ক্র্যাগিক সমালোচনার ক্ষেত্রেও কদাচিৎ ঘটে থাকে । এ্যারিষ্ট- 
টল, নাটকের এনাটবি নিয়ে নিখুতভাবে লিখেছেন । কিন্তু কেন যেন মনে হয় রস 
নিয়ে তার আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম । অথবা তিনি যেই was রসের সন্ধান পাননি, 
যে রস ইশ্ববেরও প্রাথিত বিষয় ; যে রস, ঈশ্বরচেতনার সঙ্গে মানুষের জীবনের সকল পরম 
পিপাসার সকল পরম প্রাথ নার. এবং সকল পরম অন্বেষণের সুৰ একই উদার আকাশ প্রাঙ্গণে 
PHT মতো মহাসংগীত হয়ে ওঠে। সমালোচক হিসেবে শ্বী'অরবিন্দের বক্তব্যের 
ভাষা অত্যন্ত পরিমিত (measured), শব্দ চয়ন নিখুত, yf, ব্যঞ্জনাময়, এবং 
বলিষ্ঠ । শ্বীমায়ের ইংরেজীর মধ্যেও পরিচ্ছন্ন তার সুর । সাহিত্য সম্পর্কে তার মহৰব্য 
শুনলে (দ্রব্য শতাব্দীর পূজা '' সমীরকান্ত গুপ্ত পৃষ্ঠা ২০, যেখানে ভিক্টর zen, 
আনাতৌোল। Sra, বালজাক, এমিল জোলা, সম্পর্কে তার মন্তব্য রাখছেন) মনে হয়, উনি 
বেন সাহিত্যেরি cate: সারা জীবন শুধু সাহিত্যেরি অনুশীলন করেছেন। নলিনীদার 
খ্যাতি ca সাহিত্য সমালোচক হিসেবে । সে-ই কবে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তার 
বই কিনেছি । পড়তে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি । 

অর্থাৎ বিলীতভাবে এই কথাই বলতে চেষ্টা করছি, "Frosh সমাজের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য, তাদের শিক্ষা ও সাহি'ত্যবোধ । মানবক্গাতিত্র বিবর্তনের সাধনার পথে চলতে 
গিয়ে তার। মানব সমাজের এ পর্বস্ত উপাজিত শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ, অথাৎ রস ও সৌন্দর্য চেতনাকে, 
ctam ও উত্তরীয়ের টেডমার্ক দিয়ে বিসর্জন দেননি! 
দেখবেন, আশ্চর্য নাটক ।'' তারপর লেবাট। “কপি করার কাহিনীও আমাদের দূদ্বনকে 
বলেছিলেন ৷ আমর! জানি, সাহিত্যের পাগুলিপির “কপি” করাও যারতার কর্ম নয়। 
রসিক মানুষ ছাড়! অন্য কারুর পক্ষে এ কাজ শেষ করা খুবই কঠিন । এ থেকেও বুঝেছিলাম, 
নাটকটি এরও ভালো লেগেছে এবং সত্যদার মধ্যে সুস্থ সাহিত্যবোধের পরিচয় আগেও 
পেয়েছিলাম | 

অতএব আপাত: Facts সবেও “carter” পড়তে লাগলাম । কীরে ধীরে, 
'আশ্চর্যভাবে, ভালে লাগতে লাগল । তারপর যখন শেষ করলাম, তখন মনে হ'ল, আমি 
যেন কোনো অপরাহ্ন বেলার সনুদ্রের ধারে এসে দীড়িয়েছি --শেষ রোদ তার আলে। মুছে 
নিচেছ সেই সনুদ্ৰের সীমাহীন শরীর থেকে ! আশ্চর্য সুন্দর, আশ্চর্য বিষাদ, আশ্চর্য 
পবিত্রতা এই নাটকের আসার ! প্রেম অবশ্যই শরীর কেন্দ্রিক-_ কিন্ত শরীর সর্বস্ব নয়-_। 
শরীরের সীমাকে অতিক্ৰম করে আত্মার আলোর উৎসবে যে প্রেমের সকল শব্দ সংগীতের 
মতে৷ বাজে, “€মানাভানা”” সেই প্রেমের সৌন্দর্যকে, সংগীতকে পুস্পের অর্ঘেযর মতে৷ 
নিবেদন করে গেল! 
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কিন্ত এতো কোলাহল মাত্র। পুডিং-এর স্বাদ, আস্মাদনের মধ্যেই । অর্থাৎ 
“মোনাভান৷'' কেন মহৎ নাটক, তার বিশ্লেষণ এই কোলাহলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে 
Al তার জন্য চাই নাটকের বিষয়বস্তু, নাটকের কাহিনী, নাটকের ab, নাটকের চরিত্র, 
নাটকের সংঘাত, নাটকের সনাপ্তি। এক কথায় চাই নাটকের গোটা জীবনটারই সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় এবং নাট্যকার মেটারলিঙ্ক সম্পর্কে আমাদের একটা প্রথমিক ধারণ! | 

মরিস মেটারলিক্ক নামটি সাহিত্যের পাঠকদের কাছে শত, কিন্ত বহুশ্যণত নয়__ অন্ততঃ 
ইবসেন, পিরানদ্দেলো, স্প্রিগবাগ”, ৰেখট বা চেকের মত নয়। মেটারলিঙ্কের বু. বাৰ্ড '' 
নাটকটির নাম আমরা শুনেছি । পড়েছিও কেউ কেউ । আমরা জানি, তিনি ১৯১১ 
সালে সাহিত্যে নোবেল faata পেয়েছিলেন । বেলজিয়ামের অধিবাসী এই লেখকের 
জন্ম ১৮৬২ সালে । প্রথম জীবনে ছিলেন আইনজীবী, পরে হলেন নাট্যকার । ফ্রান্সের 
সিম্বলিষ্ট কবিদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে । তার প্রথম প্রকাশিত গল্প দ্য 
য্যাসাকার অব ইনোসেন্টস্‌"'__তীকে খ্যাতি এনে দেয় । এই গল্পে তার লেখার যে চরিত্র 
ফুটে ওঠে, তা হল, প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা, সুন্দর চিত্ৰকল্প বা ইমেজ্ারির ব্যবহার, এবং 
‘ডিটেলস'-এর সূক্ষ্ম কারুকার্য । 

বিশ্বনাট্য ইতিহাসে মেটারলিঙ্ক “নিও atabs ঘরানার লেখক , সাধারণভাবে 
এই ইতিহাসের অধ্যায় গুলোকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে প্রীক ক্র্যাসিক যুগ, (4TH 
লাস, সফোক্রেস, ইউরিপিদিস), রেণেসীার যুগ (শেকৃসপ্পীয়ার), রোমান্র্টিকতার ast, তারপর 
রিয়েলিজমের ati কিন্ত থিয়েটারে facafaea বা বাস্তববাদের ফটোগ্রাফিক চিত্র এক 
সময় দশক সমাজে একঘেয়েমি we করে । ফলে জন্ম নিল নিও রোমারটিসিজম্‌ | 
মরিস মেটারলিঙ্ক এই স্কুলের লেখক । তীর নাটককে বলা হ'ল-_ ০০210210016 from 
realism” সত্যিতো, বাস্তবে যা দেখি, নাটক দেখতে এসেও তাই যদি দেখব-_তৰে 
পয়সা খরচ করে থিয়েটার বাব কেন? অমর! নাটকে চাই-__ দৈনন্দিন দুঃখ, চিত্তা, সমস্যা 
থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি। চাই আনন্দ (ট্রাজেডির মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ 
থাকে), Stato কে বলেছে, চোখে দেখা জীবন এবং সমাজ-ই একমাত্র সত্য, একমাত্র 
রিয়েলিটি । জীবনে এমন কিছু আছে এবং এমন কিছু চাই-__যা অঙ্কের হিসেবে মেলে 
না। যা দেখারও বাইরে! 

সাহিত্যে তখন চলছিল এমিল জোলার যুগ। কিন্তু কেউ কেউ মনে করলেন, 
ক্রোলার এই স্বাভাবিকতাবাদ (Naturalism) প্রতারণার নামাস্তর মাত্র । এই স্বাভা- 
বিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য যে আন্দোলন গড়ে উঠল, তা হ'ল 
সিঘলিইদের আন্দোলন । তারা বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতাকে বাদ দিয়ে প্রতীকের 
মাধ্যমে ধরতে চাইলেন মানুষের আত্মাকে । মেটারলিঙ্ক এই পথের পথিক । বিখ্যাত 
নাট্য সমালোচক জন গ্যাসনার (John Gassner) তার ““মাসটার্স অব urn” বইতে 
বলছেন, “His drama (Maurice Maeterlink’s) devoted to mystery 
and interior life’—a? বোধের অতীত (মিস্টি) চিন্তা ও দর্শন এবং গভীর 


৩৫ 


শীঅরবিন্দ যন্দিব বন্তিক। 


অন্তলীবনের কৰি তিনি । 

একটি আশ্চর্য ঘটনা, যেটারলিক্কের এই সাহিত্যদ্শ cra কথা কিছু কোন কোন বাঙালী 
পাঠক জানতেন ৷ তাদের সংখ্যা অবশ্য খুবই FTI ১৩২০ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
tat সংখ্যায় অজিতক্মার চক্রবর্তী মেটারলিঙ্ক সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন | 
এতে মেটারলিঙ্কের কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাই । মেটারলিঙ্ক বলছেন ““বামরা যাহা জানি, 
যদি তাহার দ্বারাই আপনাদিগকে বেষ্টিত করিয়। রাখিতাম-_্তবে আমাদের জীনের তাৎপর্য 
কতই সাষান্য হইত ! এইযে একটি অজ্ঞাতের চেতনার মধ্যে আমরা বাস করি, ইহাই আমা- 
দের জীবনকে অথময় করিয়াছে ।'' লেখক অজিতকমার চক্রবর্তী বলছেন, “‘মেটারলিঙ্ক 
অতীন্দ্ৰিয় লোকের দ্ৰ্ট৷ । ... সমস্ত নিখিল সত্য তাহার কাছে পরম আনন্দ ও পরম সৌন্দর্য 
হইয়া প্রত্যক্ষৰৎ দেখা দিরাছে । তাহার হদযস্থিত প্রজ্ঞা তাহাকে একেবারে বিশ্বের মর্ম 
স্থানে লইরা গিয়াছে 1" আশ্চর্যভাবে যেটারলিঙ্কও এমনি একই কথা বলছেন-_“আীবনের 
পথে যতই AAA ভ্ৰমণ কনি ততই অত্যন্ত সাবান্রণ এবং অত্যন্ত তুচ্ছ পদাথ”সকল ও জীবনের 
ঘটনাগুলির সত্যতা, সৌন্দৰ্য, Src আমাদের বিশ্বাস দৃচতর হয় ।'' 

এই লেখকের যে সংক্ষিপ্ত পনিচয়াট আমরা এখানে পেলাম, সেই প্রমাণ বহন করছে 
তার '‘নীলপাৰি'' বা ‘বৰ, বার্ড” নাটকটি । এটি সিম্বলিক নাটক । “Nafa”, 
সুখের প্রতীক । মনে হয় সৰ্ব'ত্ৰই তো সুখ । কিন্তু যেই সেই সুখকে পেতে চাইলাম 
অমনি তা দরে সরে গেল। লেখক শ্ীচক্রবর্তী বলছেন “‘নীলপাবি’’ যেন সৌন্দর্যের 
storia 1? 

এতক্ষণে আমর। মেটারলিঙ্কের মনের জগতের একটা আভাস পেলাম । কিন্ত “মোনা 
ভানা "' নাটকের সঙ্গে এই প্রতীকী নাটকের কোন মিল নেই হয়ত দার্শনিকতার মিল থাকতে 
পারে। কারণ "মোনা cm” অস্ত্্জীবনের কাব্য । একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে, 
এই বহৃর্তে, আমার কাছে. “A বার্ড” এর- চেয়ে “মোনা ভানা' অধিকতর প্রিয় । 
কিন্ত কেন? 

এ প্রশের উত্তর বড় কঠিন। এ ACA উত্তর খঁজতে হ'লে, আগে আমাদের 
ভানতে হবে মহত নাটক কি, তার চরিত্র কি! 

মহত নাটকের নিদিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া বড়ো কঠিন। যে কারণে শেকভের “চেরি 
অৰ্চাৰ্ড '’ মহৎ নাটক, সে কারণে স্বীগবাগণের “নিস জলি" মহৎ নাটক নয়। ইবসেনের 
‘San হাউস" বে কারণে মহৎ, ইউজিন ও নীলের “ডিজায়ার আগার দ্য এলহ্স'' সে কারণে 
মহৎ নাটক নর । যে কারণে রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর” সুন্দর, সে কারণে “রিক্তকরবী' 
নয় । অর্থাৎ মহত্বর সংজ্ঞার কোন Staten নিয়ন নেই aes: আমরা পাচিছন৷ । 

তব্‌ একটি সূত্র আমাদের খুজে পেতেই হবে । নইলে এগোব কী করে! একজন 
অখ্যাত সমালোচকের (নামের উল্লেখ ছিল না) একাট সংজ্ঞা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল। 
তিনি বলছেন, “Greatness comes in a play when an intense ex- 
perience in a fine mind is translated with ecstasy into effetive 
theatrical terms!” একটি পরিশীলিত কবি মনের গভীর ও তীব্র অনুভব, 
নাটকের ফলপ্রসূ শর্তাবলী মেনে নিয়ে যখন পরব আনন্দে ক্কূপাস্তরিত হয়, তখনি তা মহৎ 
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অবিস্মরণীয় নাটক “মোনা ভালা" 


নাটক হয়ে ওঠে । “মোনা Stn” সুন্দরভাবে এই শর্তাবলী পূরণ করেছে । কি ভাবে 
করেছে, এবার তা দেখা যাক | 


Holl 


আসুন, এবার আমরা নাটকটির কাহিনীতে প্রবেশ করি । নতুবা একটি কবি মনের 
গভীর ও তীব্র অনুভব এবং সেই অন_ভবের পরম আনন্দের মধ্যে রূপান্তর, UT বুঝতে 
পারব না। নাটকের কিছু শর্ত আছে। নাটক, উপন্যাস নয় । এবং তার শব্নারও 
স্বতন্ত্ৰ শুধু নয়, তার জীবনও IZZI আমাদের মনে রাখতে হবে, নাটকের আস্মা হ'ল 
we (conflict): এই Ta সৃষ্টি করছে “সাসপেন্স”' (suspense) | এবং সাসপেন্স 
we করছে একটা চরম পরিণতি বা ক্লাইলেক্স (climax) | 

“মোনা Stm” নাটকীয়ভাবে শুরু হয়েছে একট৷ দ্বন্দ্ব দিয়ে । ফোরেন্স বাহিনীর 
হাতে পিস! নগর তিনমাস ধরে অবরুদ্ধ । বাইরে থেকে যে দৃটি সৈন্যদল সাহায্যের জন্য 
এগিয়ে এসেছিল, তাও মাঝপথে বন্দী । নগরে আগার স্থলপথ, জলপথ সবই শত্ৰু কবলিত I 
ফলে শহরে ৰূ ভিক্ষ, অনাহার, উত্তেজনা, শৃবিষ্খল৷ | জনসাধারণের তীয় ক্রোধ যে কোন 
মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারে। পিস! নগরের পুংস আসনু । 

এই চরম সংকটময় মৃহ্তে নগরীর সেনাপতি গিজে৷ কোলোনা, তার প্রাসাদের 
জানালায় দাড়িয়ে ভাবছেন, নগরীর রক্ষার কোন উপায় আছে কিনা । সঙ্গে তার দুই সহ- 
কারী বোর্সে। এবং তোরেল্লা । দূই সহকারী বললেন, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র Protas 
খাদ্য নেই । শক্রপক্ষের কামানের গোলায় শহরের প্রাচীর ভেঙে গেছে । আত্মসমপণের 
শর্ত স্থির করতে যারা গেছলেন, ক্রুদ্ধ জনতার হাতে, সেই অফিসাররা নিহত হরেছেন। 
নগর খুংস হয়ে যাবে। বাচবার কোন উপায় নেই | 

সেনাপতি গিদে। বললেন, একটা কথা ৷ শহরের প্রাচীর ভগ । আনরাও নিরস্ত্র! 
কিন্ত tary নগর অধিকার করতে এগিয়ে আসছেনা কেন? তা হলে কি ওদের অন্য 
কোন উদ্দেশ্য আছে? অথবা CEMA থেকে কোন গোপন নির্দেশের অপেক্ষা করছে 
ওর! ? যাইহোক পিতা মাকো কোলোনাকে শক্রপক্ষের কাছে আবার পাঠানো হয়েছে 
আত্মসমপণের শর্ত fra করতে । অনাহারে নগরবাসী তিলে তিলে মরবে, এর চেয়ে আস্ত- 
সযপণই শেয় ৷ কিন্তু পিতা তো ফিরে আসছেন না ! আমরা যে তার জন্য অধীরভাবে 
প্রতীক্ষা করছি । তবে কি তিনিও বন্দী! 

শত্রুপক্ষের সেনাপতির নাম প্রিঞ্িভাল। সামান্য সৈনিক থেকে নিজের বীরত্ব 
এবং যোগ্যতার বলে তিনি এখন সেনাপতি fA মার্কো কে।লোনা একজন থ্চষিতুল্য 
মানুষ, তিনি লেখক ৷ তিনি গেছেন তারই শিবিরে । 

এই অধীর মুহূর্তে পিতা ফিরলেন । গিদেো বললেন, শক্রপক্ষ কি আপনার উপর 
অত্যাচার করেছে ? মার্কে। বললেন, না, তারা অতিথি বৎসল ৷ প্রিপ্তিভাল আগে থেকেই 
আমাকে জানে । আমার লেখাও তিনি পড়েছেন ৷ পুনরুদ্ধার করা কয়েকটি নাটক নিয়েও 
কথা হল আমাদের | 


শ্াত্তরবিন্দ বন্দির বতিক৷ 


মহৎ নাটকের কাহিনী ধীরে ধীরে সংঘাতের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত হয়। পিতা মার্কে। 
গেছলেন, আত্মসনপণণের শর্ত Pra করতে । অথচ তিনি এসে বললেন, নাটক নিয়ে কথা৷ 
হ'ল। 

পত্ৰ গিদো অস্থির । তিনি বললেন নগরবাসী অনাহারে বরছে । আর আপনি 
নাটক নিয়ে আলোচনা করলেন। 

পিতা বললেন, তাই তো । ভুলে গেছি। তোমরা যখন TH করছ, পৃথিবীতে 
তখন বসস্ত এসেছে । আকাশ আলোয় ভরা । তা হ'ক। আস্ত সমপণের শর্ত আমি 
শুনে এসেছি ৷ অবশ্য আগেই আমার বলা উচিত ছিল। আসল কথা কি জানে৷ £ 
বলতে দ্বিধাবোধ করছি, যদি ও শর্তটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য । একটি মানুষের জীবনের 
কষ্টের বিনিময়ে, নগরের ত্রিশ হাজার মানুষ অনাহার থেকে বাচবে । তখন সেই কষ্ট পাওয়া 
একক জীবনটি কী অপূর্ব গৌরবে মহিমান্বিত হবে! একজনের ওপর ভালোবাসা খুব 
প্রশংসার । কিন্ত যে ভালোবাসা বিস্তৃত হ'তে হতে আপনাকে বৃহতের মধ্যে ছড়িয়ে 
দেয়, সে ভালোবাসা মহৎ! 

গিদে। প্রমাদ গুণলেন । পিতার প্রলাপ থেকে কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি | 
আসল কথাটা শোনার জন্য সহকারীদের সরে যেতে বললেন । তারা সরে গেলে গিদে! 
বললেন-__এবার হেঁয়ালি ছেয়ে সহলভাবে, সংক্ষেপে বলুন, আত্মসমনপণের শর্ত কি! 

বৃদ্ধ পিতা মার্কো বললেন-_ শোনা, ওদের সেনাপতি প্রিঞ্তিভাল খুবই ভদ্র। সে 
বর্বর, সে নৃশংস বলে যে নিন্দা ছড়িয়েছে, তা সত্য নয় । জানো, সে আমার কাছে শিষ্যের 
মত নত হ'ল! সে বিদ্বান, জ্ঞানের পূজারী Sta মধ্যে একটা সুন্দর জিজ্ঞাস মন আছে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে সে ভীষণ হতে পারে, কিন্ত তার স্বভাব কোমল, সুন্দর, সে ধর্মপ্রাণ, সে সৌন্দর্য 
পিপাসু | 

[পাঠক লক্ষ্য করুন, কি ভাবে নাটকে চরিত্র উপস্থাপিত করতে হয় ] 

এ সব কথা শুনতে গিদো রাজি নয়? তার কাছে এখন প্রতিটি ASF মূল্যবান | 
সারা নগর ক্ষধায় ধুঁকছে । সে সময় শত্রুপক্ষের সেনাপতি কবি__এ সত্য সহ্য করা যায়না | 
গিদো ap গলার বললেন-_ পিতা আপনি ভুলে যাবেন না, শহরের মানুষ এই মুহূর্তে অনা- 
হারে বরছে। আম্মসমপণণের শর্তটি আগে বলুন আপনি । 

সার্কো বললেন--ঠিক কথা ৷ বলতে দেরী হচ্ছে আমার। শুধু ভাবছি, এ 
পৃথিবীতে যে দূজনকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসি এই শর্ত, তাদের পক্ষে কতে৷ কঠোর হবে ! 

গিদে। বললেন-_-ষতো কঠোর হ’ক আমার ভাগ আমি নেব। অপর ভাগ কার 
অন্য ? 

মার্কো একট চুপ করে থেকে বললেন-__নগর রক্ষা পাবে । শক্রসৈন্য দ্বারা লুণ্ঠন, 
ধর্ষণ, অগ্নিকাওও হবে না । অথচ প্রিশ্িভালের ওপর নগর ধ্বংস করার জন্য চাপ আসছে | 
তার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্ৰ ও বিদ্ৰোহ দেখা দিচেছ, কেন সে অবরুদ্ধ নগর অধিকার করছে না, 
লুণ্ঠন করছে না, কেন সে বিলম্ব করছে! শুধু তাই নয়, অবরুদ্ধ নগরবাসীর জন্য দে নাকি 
তিনশ গাড়ি বোঝাই খাদ্যও প্রস্তত রেখেছে ! 

গিদো আরো অস্থির । শর্ত শোনার জন্য পাগল হয়ে উঠছেন তিনি। 


অবিস্মরণীয় নাটক “মোনা ভালা 


শেষ পর্যস্ত বৃদ্ধপিতা মার্ক! শর্তটি প্রকাশ করলেন । বললেন--প্ৰিগ্তিভাল শুধু 
একটি রাত্রির জন্য বিশেষ একজন রযণীকে চান। ভোর হবার আগেই তিনি তাকে 
ফেরত পাঠিয়ে দেবেন । তবে সে রমণীকে যেতে হবে একাকী এবং আলবাল্লার আড়ালে 
বিবস্ত্র হয়ে। এটাই সেনাপভির কাছে তার জয় ও সেই নারীর আস্মসনপণণের প্রতীক | 

অস্থির গিদো বললেন__কে সেই বিশেষ রমণী যাকে প্রিক্তিভাল চান? পিতা 
মাকো বললেন---তোমার পত্নী, farson ! 

যেন বজ্রপাত হ'ল। এ কী অসম্ভব, এ কী অমানুষিক শর্ত! চিৎকার করে 
উঠলেন fem কেন? কেন প্রিক্রিভাল তাকে চান? শান্তকণ্ঠে পিতা বললেন_ কারণ 
fasem সুন্দর! সেনাপতি Prasa তাকে ভালোবাসেন ! 

কী গভীর, কী কঠিন সংকট ! নাটক ক্রমশ: দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চরম মৃহূর্তের (ক্রাই- 
মেক্সের) দিকে এগোচেছ। ফুলের পাপড়ির বিকাশের মত চরিত্র ফুটে উঠছে ধীরে 
ধীরে | 

গিদো বললেন প্ৰিঞ্জিভাল কি ভান্নাকে চেনেন? 

_-হ্য।, চেনেন! 

-ভান্লা কি পিঞ্জিভালকে কখনও দেখেছেন? 

_- দেখেছেন তবে মনে নেই । 

-_-আপনি কি করে জানলেন? 

_ শর্তের কথা ভান্বাকে বলতে গিয়ে জেনেছি । 

গিদে। বুঝলেন, পিতা এখানে আসার আগে, শর্তের কথাটি নিয়ে ভান্ার সঙ্গে ও কথা 
বলে এসেছেন। 

গিদে। ক্ৰদ্ধভাবে শর্ত প্রত্যাখ্যান করে, পিতাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। 
যাতে এই শর্তের কথ! নগরে ছড়িয়ে না পড়ে। 

কিন্ত মার্কো বললেন-__এ শর্তের কথা আমি আগেই প্রচার করে এসেছি । সেনা- 
ASN মন্ত্রণায় বসেছেন । কাজেই আমাকে কারারুদ্ধ করে, মুখ বন্ধ করা যাবে না | 

--তা হলে উপায়? 

_ উপায়, stn কি সিদ্ধান্ত নেয় তার ওপর নির্ভর করছে। 

জিওভান্রা এক মহীয়সী নারী । তার ort তুলনাহীন ৷ স্বামীর প্রতি তার 
ভালোবাসাও পরিশুদ্ধ, নির্বল। গিদে। আকুল আগ্রহে ভান্ার মতামত চাইলেন | 

ভান্ন৷ শান্ত কণ্ঠে বললেন-__আজ রাব্রেই আমি প্ৰিঞ্জিভালের শিবিরে, তার শর্ত মেনে 
নিয়েই যাব। 

গিদে। ভাবলেন---ভান্না বৃদ্ধিমতী | এই নিশীথ অভিসারের আড়ালে সেনাপতি 
প্রিশক্রিভালকে Stn হত্যা করতেই MTOR | 

কিন্ত step বললেন- না, তাকে হত্যা করব ন! । নগরী তাহলে ধ্বংস হয়ে TTA | 
একটি মান্ষও রক্ষা পাবে A I 

"তবে ? তবে কি তুমি তাকে ভালোবাসে ? 

Stp বললেন-_-তাকে কখনো দেখিনি । 





শীঅরবিল্দ মন্দির বত্তিকা 


---তবে তার বয়স কম বলে? 

__শুনেছি, সে প্রায় বৃদ্ধ। 

_ তুমি আমায় ভালোবাসো না? 

---বাসি ৷ তবু আমি ax শিবিরে এই রাত্রে বাব। 

প্রিক্তিভালের শিবির । রাত্রি নেমেছে নগরীতে । শিবিরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, 
কিছু এলোমেলো ভাবে ছড়ানে৷ । ষড়যস্্কারীদের চিঠিপত্র সেখানে আছে৷ টেবিলে ছড়ানো 
মানচিত্র, যুদ্ধের গোপন কাগজপত্র । বড় বড় বিক্ধুকে মতি মুক্তা! ভতি। সেক্রেটারি এসে 
আানাল__আলোর সংকেত পাওয়া cite: কিন্তু এই সময় একজন ফড়যড়ঘ্বকারীর সঙ্গে 
সংঘর্ষে প্রিঞ্তিভাল মুখে আঘাত পেলেন । রক্ত বন্ধকরার জন্য ব্যাণ্ডেজ বাধতে হল তাঁকে | 

ভান্ন৷ নীরবে এসে দাড়ালেন প্রি ঞ্জিভালের শিবিরে । একাকী | অশ্স্রদ্ধ কণ্ঠে 
বললেন- আপনি যেষনভাবে চেয়েছেন, তেমনি ভাবেই এসেছি | 

প্রিঞ্জিভাল অবাক হরে বললেন-_আপনার হাতে রক্ত কেন? 

_একটী গুলি কাধ ঘেষে চলে গেছে। 

-কবন ? 

-_ যখন আপনার শিবিরে আসছিলাম । 

_ কে গুলি করল? 

-_লানি না। 

fafesta এগিয়ে এসে বললেন- দেখি কোথায় লেগেছে? 

— দিকের বুকের একটু ওপরে | 

আসুন ক্ষতস্থানটা বেধে দিই। 

এই usd) প্রিতিভাল এক সময় বললেন- আপনি কি স্বেচ্ছায় এসেছেন? 
বলুন বদি চান, আপনি এই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারেন । কেউ বাধ দেবে না আপনাকে | 

ভান্রা শাস্তকণ্ঠে বললেন. TI 

-_কেন নয়? 

-_নগনরীর লোক অনাহারে মরছে। তাদের বাচাতে হবে! 

আশ্চৰ্য ! আপনি সাধ্বী? 

-_হ্যা | 

স্বামীকে ভালোবাসেন? 

বাসি ৷ গভীরভাবে | 

_ ত্র আবরণের নিচে আপনি নগ্র ? 

_ হ্যা, এই দেখুন I 

আবরণ তুলতে খেতেই প্রিঞ্তিভাল বারণ করলেন ৷ [কী চরম মুহূর্ত । কী অসাধারণ 
চরিত্র সৃষ্ট ।] 

প্ৰিণ্ডিভাল বনলেন---শিবিবের সামনে নগরবাসীর জন্য প্রচুর খাদ্য পানীয়বাহী শকট 
প্রস্তত। আপনি আদেশ দিলেই তারা অবরুদ্ধ নগরীর দিকে যাত্রা করবে | 

op জানেন এর অর্থকি । অথ” সমপণণ, অর্থ নিশর্তে দেহ দান। 
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SiN বললেন---আদেশ দিচিছ। আজ পিস! নগরীর লোক ক্ষ্বার অনু পাবে | 

প্ৰিঞ্জিভাল বললেন--তাহ’লে ভেতর কক্ষে APAI আপনার হাতে কোন অস্ত্ৰ 
লুকানো নেই তো? 

ভান্না বললেন---না, শুধু আবরণ । কোন গোপন অস্ত্রের কথা মনে হলে, আপনি 
আমার শরীরের সব আবরণ খুলে ফেলতে পারেন। 

প্রিঞ্জিভাল বিস্মিত gai কী চরম মৃহূর্ত জনের জীবনে ৷ এই রাত্রি, এই নির্জন 
কক্ষ । act অসামান্য। সুন্দরী নারী, যিনি নিজেই অনাবৃতা হতে চাচেছন | 

প্ৰিণ্ডিভাল তার শয্যা দেখিয়ে বললেন- আপনি বিশ্ৰাম করুন, সৈনিকের শয্যা বড় 
কঠিন | এ শয্যা এখনো জানে না, নারীর শরীর কত কোমল ! কত মহাযূল্য ! হ্যা, 
কম্বলটি একটু নরম । আপনি ওটি মাথার নিচে রাখুন | 

SIN সংকোচেন্র সঙ্গে, সতর্কভাবে, শয্যায় বসলেন । আশ্চর্য ! দর্ধর্ষ সেনাপতি 
প্রিঞ্জিভাল নতজানু হয়ে ভান্নার পায়ের কাছে বসে, তার হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে 
ডাকলেন নাম ATI— SN, কোন একসময়, এই নামে তোমাকে ডাকতাম ! অনেক, অনেক 
কাল আগে! আজে। এই নামে আমার সারা দেহ অবসনু হয়ে ওঠে ! এই নাম যে আমি 
আজীবন মহাকাব্যের মত জপ কেরে এসেছি | 

বিস্মিত chp অস্থিরভাবে বলে উঠলেন--€ক, কে আপনি? আপনি আমায় 
চেনেন ? 

প্রিশ্রিভাল তার কিশোর জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন । একদিন প্রিক্রিভাল, 
তার বৃদ্ধ স্বর্ণ কার পিতার সঙ্গে ভান্রার বাড়ি গেছলেন মুক্তার হার বিক্রি করতে । বাগানে 
পরিচয় হয় । একটা সোনার আংটি জলে পড়ে যাওয়ার জন্য Sin তখন কাদছিলেন I 
প্রির্জিভাল জলে নেমে খুঁজে খুঁজে আংটি উদ্ধার করে দিয়েছিলেন ৷ আবার পরিয়ে 
দিয়েছিলেন ভান্রার আঙুলে । ot আলিঙ্গন করেছিলেন প্রিপ্তিভালকে । সেদিন 
cata নীরব অপরিণত ভালোবাসার বনস্পতির বীজ রোপিত হয়েছিল তাদের জীবনে ! 
কতো কাল আগে! 

ভান্লা অতীতের বিস্মরণের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন- তুমি ! তুষি 
জিয়ানেল্লো ? 

প্রিক্রিভাল বললেন-_ হ্যা, সেদিনের জিয়ানেল্লো ate সেনাপতি Prasta. 

stn কাদতে কাদতে বললেন-__কত্তোদিন, কতোকাল, তোমার জন্য অপেক্ষা 
করেছি! তোমাকে যে আমি ভালোবাসতাম ! কিন্ত তুমি যে কোথায় হারিয়ে গেছলে ! 

প্রিঞণ্জিভাল যেন অমৃত পেলেন ৷ ভান্বার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন---এ হাত পবিত্ৰ | 
আমার স্পশে একে আর অপবিত্র করব a 





ভান্ন ফিরে আসছেন নগরীতে । পেছনে এসে দাড়ালেন THA সেনাপতি fafa- 
ভাল । কিন্ত অস্ত্রহীন। নিঃসঙ্গ । যেন ah নেবার জন্য দাড়িয়েছেন জীবনের 
সব সযপণণের সম্পদ নিয়ে Si করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করলেন-_ তুমি কোথায় যাবে? 
প্ৰিঞ্জিভাল বললেন- বিপুল এই পৃথিবী । যে একটু আমায় আশয় দেবে, তার FITS | 
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*শিঅরবিন্দ যন্দির বত্তিকা 


ভান্না একটু ভাবলেন। তার মনে হল, এই অমৃতআসত্মাকে ফেলে রেখে ফিরে 
যাওয়া যায় mi শান্তকণ্ঠে বনলেন---এসো আমার সঙ্গে | 

কোথায় £ 

__অবরুদ্ধ পিসা নগরীতে | 

__ তোমার সঙ্গে ? 


ভান্না হেসে বললেন- হ্যা । আর কার সঙ্গে যাবে? 

cot যনে মনে স্থির করেছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে প্রিক্তিভালকে তিনি 
বাচাবেনই । নগর omy না করার জন্য প্রিঞ্িভালের বিরোধীপক্ষ তার উপর প্রতিশোধ 
নিতে এক্ষনি এগিয়ে আসবে ৷ প্রিষ্তিভালকে হত্যা করবে তারা । ভান্না এ হতে দিতে 
পারেন না। 

অবরুদ্ধ নগরবাসী, সেনাপতি fen, সবাই দেখলেন, প্রিশ্রিভাল ভান্নার পিছু পিছু 
নগরীতে ঢুকলেন ৷ ভান নিশ্চয়ই অত্যাচাত্রিতা হয়েছেন । এবং সে He প্রিক্তিভালের 
দ্বারাই । অতএব খুন করো, হত্যা করো প্রিণ্তিভালকে । নগরবাসী আহাৰ্য পেয়েছে, 
পানীয় পেয়েছে, Gas পেয়েছে । এখন তারা প্রস্তুত । 

স্বামী গিদেো। হত্য। করতে উদ্যত হলেন প্রিশ্রিভালকে । stp চিৎকার করে উঠ- 
লেন_ লী, Sa গায়ে হাত দিও না ৷ উনি রক্ষা করেছেন আমাকে ! 

কিন্ত নগরবাসী, স্বামী, তার সহকারী সেনাপতির। সবাই প্রিঞ্জিভালকে হত্যার জন্য 
যখন উদ্যত তখন বৃদ্ধিমতী Step তার কর্মপন্থা মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন । বললেন 
— ঠিক, ঠিক, ওকে হত্যা করতেই হবে । আনি নিজের হাতেই ওকে হত্যা FAT | 
এই দ্যাখো, প্রিষ্ডিভাল এমনি করে আমায় একা পেয়ে আলিঙ্গন করেছিল । এমনি করেই 
চুম্বন করেছিল । ওকে আমি নিজেই হত্যা করব । সৈন্যরা, তোমরা ওকে নিয়ে ate, 
অন্ধকার পাতাল কক্ষে, সেখানে, সেখানে আমি নিজের হাতে ওকে হত্যা করব । 

এই সময় প্রবল উত্তেজনা, প্রবলতম ASITA SN WI গেলেন । শ্বশুর 
IMÁ এসে ধরে ফেললেন তাকে । একমাত্র তিনিই এই মহীয়সী নারীর অন্তরের 
কামনা, প্রার্থনা বুঝেছেন । তিনি যে ঝধিতুল্য মানুঘ ! 

ভান ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচেছন। প্রিগিভাল তখন অন্ধকার পাতালকক্ষে 
কারারুদ্ধ | S কেবল বলতে লাগলেন-_এ কারাকক্ষের চাবিটা আমায় দাও | ওটা শুধু 
আমার অন্য চাই-_যাত্তে আর কেউ ওঁকে হত্যা করতে না পারে! আর কেউ যেন ওঁকে 
স্পর্শ পর্যন্ত না করে! 
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নাটকের কাহিনী শেষ হ'ল। সংক্ষিপ্ত এই রেখাচিত্র মূল নাটকের রস আনতে 

অক্ষৰ । তবু উল্লেখ করা দরকার হ'ল এই জন্য যে, কাহিনী ও ad ছাড়া নাটকের মহব্ের 


উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায় না । এই নাটকে সংঘাত, সাসপেন্স, চরিত্র, এবং সর্বোপরি 
এক অমৃতময় প্রেমের fat আলো সূর্য।স্তের পরম বিরহ স্ৃষ্টি করেছে! যে সৌন্দর্য এই 


৪২ 


অবিস্যরণীয় নাটক “atm Stm” 


নাটকে ঘনীভূত Wt পেল, একজন বৈদিক কবি, সে রূপকে বলেছেন, এও এক ধরনের 
ঈশ্বরান্বেষণ FAA এখানে রসরূপে বিরাজিত। ফাউস্ট নাটকে গোযটের বক্তব্যের 
অনুসরণ করে বলা যায়, “শাশ্বতনারীরূপিণী আমাদের উন্ধপানে আকর্ষণ কৰছেন’ | 
“মোনা ভানা' জীবনকে উদ্ধ্পানে তাকাবার আমন্ত্রণ জানালো | 

এমন একটি নাটক অনুবাদের জন্য নলিনীদার কাছে রসিক বাঙালী পাঠক সমাজের 
সত্যই FOS থাকা উচিত । “arn stm” পবিত্ৰ নাটক, মহৎ নাটক । মৃত্যুর মতে৷ 
অন্ধকার Sa সমাধির ওপর জ্য্যোৎস্নার অসীম ক্ষমা ছড়িয়ে পড়েছে! 


৪৩ 


ঈশ্বরচন্দ্র ও রঙ্গলাল 


সমারকান্ত গুপ্ত 


বলা হয় ই্শ্বরচন্দ্র গুপ্ত চিহ্নিত করে দিয়েছেন একটা যুগসন্ধিক্ষণ_ তার ওপারে 
একটি রীতির শেষ, এপারে আর একটি ধারার আরম্ভ । ঈশ্বরচন্দ্র যখন হৃদয়বিদারক চিত্ৰ 
একে তুলতে চাইলেন আব-কমিক চংয়ে__ 


ba ঢল টল টল, বাকা ভাব বোরে। 
বিবিজান চলে যান, লবেলান কোরে il 





fen এরকম MIF উগ্র রসিকতায় প্রবৃত্ত হলেন 


কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম। 
তুমি হে, আমার বাবা, “sta arta’ ৷৷ 


তখন স্পইতঃই তিনি qaaa কবি-টপ্রা-পাচালি-হাকফ আখড়াইয়ের স্তিমিত প্রতিধ্বনি 
স্তিমিত, কারণ সেই নগু ও AP গ্ৰাম্যাতা তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেকট। অনুগ্র ও অনুচচ” 
কণ্ঠ! ভবে মনে হয় অতীতের দায়, উত্তবাবিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্কুলহস্তাবলেপ একেবারে 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি যে রঙক্গরসের, wera, আশয় নিয়েছেন তা রসোত্তীণ” 
হবার লক্ষ্যে আংশিক সফলতাপুণ” একটা উল্লেখযোগ্য প্রয়াস-__পুরাকালের ব্যক্তিগত 
স্বন্দভাষণ বা প্রতিপক্ষদূষণ ছাড়িয়ে একটা টাইপ বা চরিত্রের মুখোস খুলে দেবার 
উল্লাসে ৷ এ বারা দ্বিজেন্দ্রলালে যথার্থ স্যাটায়ার হয়ে অট্রহাসিতে ফেটে পড়েছিল । 
ইংরাজী কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পোপ-ডাইডেন এই শেষ ও কষাঘাত প্রবস্তিকে 
ব্যক্তি উপলক্ষ্য ক'রে ব্যক্তিস্থ ক্রাটিবিচ্যাতির দিকে চালিত হবার দ্বারা প্রশস্তের দরবারে পৌ চে 
তাদের রচনাকে শিল্পপদবাচ্য করেছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র ব্যঙ্গ-শ্রেষ Ada হলেও তার মাহাস্ত্য 
বাংলা কাব্যে নবরী তির অঙ্কুশ চালনার প্রবর্তক হিসাবে নয় । বস্ততঃ বাংলা কাব্যের পাঠক 
চনকিত হল, হঠাৎ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল যখন তার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল 
এত পরিচিত ভঙ্গিতে এমন ঘনিষ্ঠ সত্যটি —home [100 উচচারণ-__ 


এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তব IFON 


“a 


মনে হয়েছে এই যে সরস বঙ্গদেশের অমৃত-অস্তরে পৌছাতে পেরেছেন তিনি, 
তার যে রহস্য ও রগ অকৃত্ৰিম মৃত্তিকাকূ্ট জীবন আশ্বয় ক'রে, যে সরল প্রাণধার৷ প্রাত্যহিক 
MATA ও সনাগঠন অবলম্বন ক'রে, তার নিকট ও নিবিড় স্পর্শ অনুভব করেছেন তিনি, 
তা-ই তার শিল্পকে দিয়েছে লক্ষণীয় সজীবত৷ ৷ পূর্বে বা ছিল বাকসর্বস্ব, যা একদা 
পাল্টাই চাতুরী ও শব্দপ্রয়োগের প্রত্যুৎপনুমতিত্বে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল তা এখন মানব- 
হৃদয়ের দিগস্তবিস্তৃত শ্যান উপবনে প্রান্তরে এসে উপনীত হল-_ 


৪8 


ঈশ্বরচন্দ্র ও AAA 


বধূর মধুর খনি, মূখ শতদল। 

সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল JAN 
অথবা, 

চকোর্রিণী অভাগিনী, হাহারব ITA | 
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দূখে ।। 
বরঘার অধিকার, হইল গগনে I 
হাস্যযুখ মহাসুব, সংযোগীর মনে I 
ঘন জলে মন NTA, ব্যাকুল সকলে | 
বহে নীর বিরহীর, নয়ন যুগলে I 


এই চকোরিণী, কুমুদিনী, বরষা আর বিরহী যে পারিপাশ্বিক পটভূমিকায় আকা, তা নিভৃত 
পল্লীবাংলার। তার শরবশীত-বসন্ত বণণনা কালিদাসের মাজিত তুলিকার চিত্রাপিতবৎ 
স্থির অথবা রবীন্দ্রনাথের গতিময় নিসর্গ-আলেখ্য চিত্রণরীতি নয়-_-তা দষ্ট ও 22 গ্রাম্য 
বাঙ্গালীর চক্ষে ও লেখনীতে, তা বণিত ক্ঞানপদ ভাষায় আপামর সাধারণের ভঙ্গিতে। 
তার এই বাস্তবের মৃন্ময়ের অকৃত্রিষ প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ পরবর্তীকালে আরও পরিচ্ছন্ন 
স্ুসংস্কৃত পরিস্ফুট রূপ নিয়েছে__তীারই হারা প্রভাবিত হেমচন্দ্ৰ নবীনচন্দ্র কঠোর বাস্তব 
স্বাদেশিকতার কণ্ঠ কত বলিষ্ঠ ও অকৃণ্ঠ। 

বলেছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র জীবন-প্রেমের কথা-__তার জীবনসম্পৃক্ত বিষয়ের ব্যঙ্গ তার 
ঘনিষ্ঠ উত্তরাধিকারীদের আরো মূলগত সমস্যার দিকে নিয়ে গিয়েছে । এই উত্তরস্রীর। 
দেশ ও সমাজ ধরে টান দিয়েছেন বৃহত্তর আখ্যান, বৃহত্তর ভাব সেখানে অনিবাষ 
প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে । তারই মূল সুরের- বাসভূমির প্রীতি সংকেতাটি ধরে 
রঙ্গলাল এক বিপুল রবিরশ্নিপাত ঘটালেন 


স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 
কে বীাচিতে চায় ? 


বঙ্কিম লিখেছিলেন, “নিত্যনৈমিস্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল 
যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে প্রভাকরই তা দেখার ।'' “সংবাদ প্রভাকর” তো 
স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র । তিনিই চিরাচরিত পুরাতন ছেড়ে এই নূ'তনের পথে হারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 
afea, দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বস্তুর উতসাহদাত। এবং শিক্ষাদাত। | 

রঙ্গলাল তার শিল্পকে ইংরাজীর* দৃষ্টান্তে পারিপাট্যে starr যুক্তিবিন্যাসে 
একটা পৃণপরিণত আকার দিতে চেয়েছিলেন । আরে উদ্দেশ্য, তার নিজের ভাষায় 

* “আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই 
বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস ।”-_ পদ্মিনী উপা- 
খ্য/নের ভুমিক৷ ৷ 


8a 


স্শিঅরুবিন্দ মন্দির বহ্তিক। 


“Saya বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশৃন্য কদর্য কবিতা 


অন্তর্ধান করিতে থাকিবেক---”" 
Waa ঈশ্বর ওপ্ডের মতোই অদৃরের অন্রাগী এবং ম্ৃত্তিকাভিলাধী । তারা কেউই 


শেলীর 


Higher still and higher 
From the earth thou springest... 





স্কাইলার্ক হয়ে যান নি 

ঈশ্বর গুপ্ত দিয়েছিলেন 'মিউটিনি', তাতে 'কোড়া লোহা র (pig iron) আদিম 
aces চিহ্ন আছে__রক্লালের PAMI,  কাক্কীকাবেরী', শ্রসুন্দরী”, ‘পদ্মিনী 
উপাখ্যান’ পাশ্চাত্য বুদ্ধিবন্তার আগুনে ঢালাই ইম্পাত। তবে সে ইম্পাতে শেফিলৃডের 
পরিবর্তে বাঙ্গালিত্বের বৈশিষ্ট্য, স্বদেশের স্পষ্ট AISA! ASTIAT ভাব আর আঙ্গিকের 
শৈলী তার মধ্যে কি রকম আশ্চর্য মিলেমিশে গিয়েছে | 


কোটি কোট হীরাচুর তিমির করিত দূর 


ঈশ্বর গুপ্তের কাছ থেকে এ যেন দীৰ্ঘ Tare অতিক্ৰম করে আসা ৷ aaa পরিণত কাব্য- 


ভিবনের- এর সম্বন্ধে বল৷ যায় লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটেছে। 
© Pr ° 
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ছটি সমুদ্ৰ 


মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 


সুদ্র নৈঃশব্দ্য থেকে PAA মতে৷ এক কণ্ঠস্বর বাজে | 
ভোরের AIH সেই ঈশ্বরের ভাষা, সুর, উদাত্ত ধ্বনির উত্স, 
প্রধান প্রাণের ধারা সে-উৎসের আলো থেকে আমাদের ঘরে 
এখন সকাল বেলা প্রার্থনার মন্ত্র হয়। স্থির শান্ত চোখে 
বিরাটের ছবি দেখি! আলো-অন্ধকার মাখা সমুদ্রের কাছে 
সমস্ত জগত যেন সমপণ করে যাবে যাহা কিছু আছে। 


এখনো প্রথম রোদ তার দীর্ঘপদক্ষেপ macy ফেলেনি | 
এপারে শহর wai আকাশ ধূসর । নির্জনতা ঘনীভূত । 
শুধ সুগন্তীর গান অবিচিছন্ বেজে চলে। বালুতটে, পথে 
বনস্পতি প্রশাখায় তার পদশব্দ ওঠে । ভেজা ঘাসে-ঘাসে 
জীবনের গল্পগুলি wpa প্রতীক হয়। নম ভালোবাসা 
এখানে নির্জন তীরে নিবেদন করে যায় পাধিব প্রত্যাশ। ৷ 


আরেক সমুদ্র আছে স্ুপরবিত্র সমাধির সুগন্ধ-হায়ায় 
কৃষ্ণচূড়ার নীচে । ফলের উত্সবে তার শুভ FAMA | 
প্রতিদিন নম-মৌন, অজ প্রণামে তার আজো oes! 
প্রতি ধূলিকণা তার সোনা হয়ে ফিরে আসে ! তার আশীর্বাদ, 
অজানা সমুদ্ৰ থেকে ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি বয়ে বয়ে আনে 
মাটি অল বৃক্ষ আলো-_ এই চেনা পৃথিবীর ঘরের উঠানে! 


S. N. PAUL & CO. 


High Class Brick Manufacturers & Contractors 


Brick Field Head Office : 
Sreepore Bagharghole 34: 1, Puddapukur Road 
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas Calcutta-20 


Phone : 47-2869 


With the best compliments from :- 


Ellora Enterprise 


Paper & Board Merchants 


57/2A, College Street 
Calcutta-73 


Phone: 34-3720 
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